মিদ্বান্তদর্শন। 


জট ভি হু লবন 


যাগাচারধ্য স্ীমংঅবধৃত জ্ঞানানন্দ দেব 
কর্তৃক প্রণীত। 





শিপ 


নবদ্বীপ-_নিতা-লাইব্রেরী হইতে 
শ্রীদেবেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত । 


পি 


কলিকাতা ; 
৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে 


ইউ, সি? বন এও কোম্পানি দ্বার! মুদ্রিত । 


সন ১৩০৪ সাল। 
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প্রথম ভাগ। 


সসপম্টে-€ ২ ০ *-্স্প্ 


প্রথম সিদ্ধান্ত । 

মিথ্য। যাহা, তাহ। নাই । তোমার মতে মায়া মিথ্যা, 
ম্বতরাং তাহাও নাই। ম্ুতরাঁং তাহ! কাহারও কোন ক্ষতি 
করিতে পারে না। ১। 

যদি বল মায়া আছে, তাহা হইলে তাহ! অবশ্যই সত্য। 
মাঁয়া সত্য শ্বীকৃত হইলে, মায়ার প্রষ্ঠোক কার্ধ্যও সত্য শ্বীকাঁর 
করিতে হয়। তাহ! হইলে মায়ার প্রত্যেক কার্য্যের প্রত্যেক 
ফলও স্বীকার করিতে হয়। ২। 

মায়। সত্য স্বীকার করিলে মায়াকে অনিত্যও বলা যাঁয় না, 
কারণ সত্য কখনই অনিত্য হইতে পারে না। বেদান্ত এবং 
নান। উপনিষদে ব্রন্মকে সত্য বলা হইয়াছে; সেইজন্ত এ সকল 
গ্রন্থমতে ব্রঙ্ধও নিত্য । ব্রন্ষের নিত্যতার ন্যায় মায়ারও নিত্যত৷ 
ক্বীকার করিলে, এ উভয়ের মমতাও স্বীকার করিতে হয়। ৩। 








দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত । 
থে শক্তি প্রভাবে আমি আছি বোধ করা হয়, বেদান্ত এবং 
বৈদান্তিক গ্রন্থে সেই শক্তিকেই,অহঙ্কার বলা হইয়াছে। 


২ সিদ্ধান্তদর্শন | 


বেদান্ত এবং নান! বৈদাস্তিক গ্রন্থানুনারে সেই শক্তি মায়িক। 
মায়িক যাহা, বেদান্ত এবং নান! বৈদান্তিক গ্রন্থে তাহাকেই 
অসত্য বলা হইয়াছে । বেদীত্ত এবং নান! বৈদাস্তিক গ্রন্থানুসারে 
অহঙ্কার 'মায়িক, সুতরাং তাহাও অসত্য বলা যাইতে পারে। ১। 

বেদান্ত ও বেদান্তসম্বন্ধীয় নান! গ্রন্থানুসারে অহঙ্কার 
যদিও মায়িক, তত্রাপি অহঙ্কার ব্যতীত নিজ অস্তিত্ব পর্ধযস্তও 
বোধ হয় না, এবং তাহ! ব্যতীত অন্ত কোন কিছুরও অস্তিত্ব 
বোধ হইবার নহে; সুতরাং আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব-বোধও 
সেই অহঙ্কারের অস্তিত্ব বশতই হইয়া থাকে, ইহা! অবশ্ঠই 
স্বীকার করিতে হইবে। অন্িত্য-অনত্য দ্বারা নিত্য-সত্যের 
অস্তিত্ববোধ হয়, ইহা ভাঁবিতেও যেন কুষ্ঠিত হইতে হয়। 
অন্ধকার দ্বার আলোক দর্শন যেমন অসম্ভব, তদ্রপ অসত্য 
দ্বার! নিত্য-সত্যকে জানাও অসম্ভব । ২। 

যে অহঙ্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্মজ্ঞানেব পর্যান্ত 
অন্তিত্ববোধ হয়, তাহাকে তুমি অসত্য বলিতে পার ন1। 
তোমার তাহাকে নিত্য-সত্যই বলা উচিত। তাহা নিত্য-সত্য 
বলিলে, তাহ যে মায়ার অংশ, সে মায়াকেও নিত্য-সত্য 
বলিতে হয়। ৩। 


তৃতীয় সিদ্ধান্ত । 
যাহার কার নাই, তাহা নিত্য। যাহার কারণ নাই, 51. *র 
উৎপত্তিও হয় নাই। উৎপত্তি যাহার হয় নাই, তাহার বিন**.ও 
নাই। পরমহংস শঙ্করাচার্যোর আত্মানাধ্বিবেকান্ু..' ঘৰ 


প্রথম ভাগ ।॥ ৩ 


অবিগ্যারও উৎপত্তির কারণ নাই। সেমতে অবিদ্ভার উৎ- 
পত্তির কারণ নাই বলিয়া অবিগ্ভাও অজ। সেমতে অবিষ্ভ। 
অজ বলিয়। অবিগ্ভা অমরও বটে। সেমতে অবিগ্যা অজ- 
অমর বলিয়াই অবিগ্ভাও নিত্য । স্থতরাং সেই মতানুসারে 
অবিদ্ভা ও বর্ম অভেদ বলিতে হয়। কারণ সেমতে ব্রহ্দও 
অজ, অমর ও নিত্য । সেমতে ব্রহ্গকে অনাদি ও অবিদ্ভাকেও 
অনাগ্ভা বল! হইয়াছে । ধাহার আদি কেহ নাই, তিনিই 
অনাদি। ধাহার আদি কেহ নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই। 
উৎপত্তি ধহার হয় নাই, তাহার মৃত্যুও নাই। শঙ্করাচার্য্যের 
মতে পুংলিঙ্গে ব্রহ্ম যেমন অনাদি, তদ্রপ তীাহারই মতে স্ত্রীলিঙ্গে 
অবিদ্ভাও অনাগ্যা। অবিদ্া অনাগ্ঘ।, স্রতরাং অবিদ্ভারও কেহ 
আদি নাই। অবিগ্ভার আদি নাই বলিয়া অবিদ্যারও এ ব্রছের 
হ্যায় জন্ম-মৃত্যু নাই। সেই জন্ত ব্রদ্গের ন্যায় এ অবিদ্যাঁও নিত্য । 





চতুর্থ সিদ্ধান্ত । 

বেদান্তান্ুসারে সর্ব-দেহেই একাত্ম। সেমতে সেই 
আত্মাই ব্রঙ্ম। অথচ বেদান্তেরই কোন কোন স্থানে ব্রহ্গকে 
নির্বিকার, অপরিবর্তনীয় ও নিরঞ্জন বলা হইয়াছে । কিন্ত 
প্রায় সকল দেহেইত সেই বঙ্গাত্মাকে বিকারবিশিষ্ট, পরি- 
বর্তনীয় ও অঞ্জনবিশিষ্ট দেখিতে পাই । যদি বল, বেদাস্তা- 
নুসারে মায় প্রভাবেই গ্রায় সকল দ্রেহেই সেই নির্ব্বিকার- 
₹-।[র (ভঁনীয়-নিরঞ্জন-্রহ্গাত্মা বিকারুবিশিষ্ট, পরিবর্তনীয় এবং 
অনিবিশিক্ট হইয়াছেন) তছ্‌ত্তরে বলি, তবে কি মায়! 
৫: $ মহান্‌ ব্রঙ্ধাত্ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ?* তবে বি মায়া সেই 


৪ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


নহান্‌ ব্রঙ্গাত্বাঁ অপেক্ষা মহাশক্তি-সম্পন্না।? যে, সেই নিরঞ্রন, 
নির্বিকার ও অপরিবর্তনীয়-ব্রক্ষকে ও 2ক্*ববিশিষ্ট, অঞ্জন- 
বিশিষ্ট এবং পরিবর্তনীয় করিতে সক্ষম হইয়াছে? এমন কি. 
সেই মায়া প্রভাবে সেই মহান্‌ ব্রহ্গাত্মারও আত্মবোধ লু 
হইয়াছে । এমন কি, সেই মায়! প্রভাবে সেই মহান্‌ ত্রঙ্গাআ্াও 
শোক, ছুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ষা, হিংসা, 
অভিমান ও অহঙ্কার প্রভৃতি নানা বিকারের অধীন হইয়] 
থাকেন। তিনি এ সকল দ্বারা অভিভূতও হইয়া থাকেন। 
সে অবস্থায় তিনি যে সর্বশক্তিমান, নিব্বিকার, অপরিবর্তনীয় 
এবং নিরঞ্জন, ইহাঁও বুঝিতে পারেন না। সে অবস্থায় গ্রকৃত- 
পক্ষে তিনি যাহা, তাহাওত তিনি বুঝিতে পারেন না। €স 
অবগ্ঠায় তাহার সম্পূর্ণ ভ্রমই থাকে । ১। 

তুমি বলিতেছ, সর্বাত্মা ভ্রাস্তিক্রমেই বলা হইয়৷ থাকে। 
তুমি বলিতেছ, সর্ধ-দেহে একাআ্সাই আছেন । তুমি বলিতেছ, 
যত দেহ তত আত্ম! নহেন। তোমার মতানুসারে সর্ব-দেহেই 
যদি একাম্মা থাকিতেন, তাহা হুইলে সর্ব-দেহ হইতেই সেই 
একাত্মার একপ্রকার শ্বভাবই বিকাশিত দেখিতাম। তাহ! 
হইলে প্রত্যেক দেহেই সেই একাত্মা নিজেই আছেন বোধ 
করিতেন। আমি-আত্মা এই দেহে আছি, কিন্তু আমিই সর্ব: 
দেহে আছি, ইহাত আমার বোধ হয় না। ২। 





পঞ্চম সিদ্ধান্ত । 
বেদান্ত প্রভৃতি অনেক শান্ত্রমতেই আত্ম! সর্ববব্যাপী। লিশ্ঠ 
হস্ত-পদবিশিই্ই দেহ বতীত অন্ত কিছু অবলম্বনেত আত্মজ্ঞা কী 


প্রথম ভাগ। ৫ 


স্মরণের বিষয় শুনা যাঁয় না। যে সকল গ্রন্থে আত্ম! ও আত্ম: 
জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্তের মতে দেহস্থ-আত্মা 
হইতেই আত্মজ্ঞান স্ক.রিত হইয়া থাকে । মহাত্ম। শঙ্করাচার্যযও 
দেহস্থ ছিলেন, সেই দেহস্থ-মহাত্ম! শঙ্করাচারধ্য হইতেই আত্মজ্ঞান 
স্করিত হইয়াছিল। মহাত্মা! অষ্টাবক্রও দেহস্থ ছিলেন, দেই 
দেহস্থ-মহাত্স! অষ্টাবন্র হইতেই আত্মজ্ঞান স্করিত হইয়াছিল। 
বেদান্তসার রচয়িতা মহাত্স। সদানন্দ-যোগীন্দ্রও দেহস্থ ছিলেন, 
সেই দেহস্থ-মহাত্মা সদানন্দ-যোগীন্ত্র হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফ.রিত 
হইয়াছিল। এরূপ কত মহাত্মাই দেহস্থ ছিলেন, অথচ 
তাহাদের মধ্য হইতেই আত্মজ্ঞান স্করিত হইয়াছে । অদ্যাপিও 
কত দ্রেহস্থ মহাত্মা! হইতেই আত্মজ্ঞান স্কংরিত হইতেছে । দেহস্থ- 
আত্মা ব্যতীত অন্ত কোন স্থানস্থিত আত্ম হইতেত আত্মজ্ঞান 
স্কুরিত হইবার বিবরণ, কোন উপনিষদে, বেদাত্তদর্শনে, 
বেদাস্তনারে, পরমহংস শঙ্করাচারধ্যের ব অন্ত কোন মহাত্মার 
বেদান্ত-প্রতিপাদক কোন গ্রন্থেই পাওয়া বায় না। ইদানীও 
কোন আত্মজ্ঞানী অদেহ্স্থ নহেন। উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন 
এবং অন্তান্ত আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রস্থান্নসারেই আত্মজ্ঞান 
দেহস্থ'মাত্মা হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। বেদাস্তদর্শন- 
খানিওত দেহস্থ-বেদব্যাস হইতে স্কুরিত হইয়াছিল। বেদাস্তসার- 
খানিওত দেহস্থ-সদানন-যোগীন্ত্র হইতে স্ষরিত হইয়াছিল। 
এবদান্ত-প্রতিপাদক যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সে 
সমস্তইত দেহস্থ-আত্মা হইতে স্ফুরিত। সে সমস্ত গ্রন্থের 
'কানখানিইত অদেহ অবলম্বনে স্বুরিত হয় নাই। সে সমস্ত 
ওর প্রত্যেকখানিইত সাকার-নিরাকার-আত্ম! হইতে স্ফবিত 
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হইয়াছিল। সে সমস্ত গ্রন্থের কোনখানিইত কেবল নিরাকার, 
আত্মা হইতে স্ফরিত হয় নাই। যথা কেবল শুন্য, তথা'ও 
আত্মা বিদ্যসাঁন। অথচ সেই শূন্তাবলম্বিত আত্মা হইতে 
আত্মজ্ঞান স্ূরিত হয় না। অথবা সেই শুন্তাবলম্বিত আত্ম! 
হুইতেত কোন বৈদিক-উপনিষত, বেদান্তদর্শন কিন্ব। আত্মজ্ঞান- 
গ্রতিপাদক কোন গ্রন্থ স্করিত হয় নাই। ১। 

প্রায় সমস্ত অধৈতমত-প্রতিপাদক গ্রস্থই সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত। সেই সংস্কৃত ভাষাত দেহস্থ-আত্মা হইতেই দ্বুরিত 
হইয়া থাকে । অতএব সেইজন্ত অদ্বৈতমত দেহস্থ-আত্ম! 
হইতেই ক্ষ,রিত। অতএব সেইজ্ন্ত অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক সমস্ত 
গ্রন্থে যে আত্মজ্ঞঞনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে আত্মজ্ঞানও 
দেহস্থ-আত্ম! হইতেই স্ফংরিত হইয়া থাকে । ২। 

দেছেই আত্মা বিকাশিত। সেই দেহস্থ-আত্মাতেই আত্ম 
ত্রান বিকাশিত হুইয়৷ থাকে । অদ্েহস্থ-আত্ম। হইতেত কখনই 
আত্মজ্ঞান বিকাশিত হয় না। দেহত পর্সিমিত, তন্মধ্যস্থ 
আত্ম সেই দেহ অপেক্ষা বৃহৎ, তাহাওত বোঝা যায় ন|। 
তুমিই যথার্থ বল দেখি, যে তোমার দেহ যত বড়, তন্মধাস্থ 
আত্মাকে কি তাহ অপেক্ষা বুহৎ বোধ কর? আমি নিশ্চয়ই 
বলিতেছি, তাহা তুমি কখনই বোধ কর না। তোমার দেহে 
আঘাত করিলে, তদ্বারা তুমি-আত্ম। কষ্ট বোধ কর। কিন্ত 
তোমার পার্বস্থ কোন শৃন্তে আঘাত করিলেত তোমার কষ্ট, 
বোধ হয় না। তবে -তুমি-আত্মাই সর্ধত্রে আছ, ইহা কি 
গ্কারে অবধারিত হইতে ঘারে ?। ৩। 

এক দেহের আত্মায় আত্মজ্ঞ/নের স্ফ্‌রণ দেখিতে পণ্য, 
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কিন্তু অন্ত দেহের আত্মায় হয়ত আত্মজ্ঞানের স্ষকংরণ দেখি ন|। 
সর্ব-দেহে একাত্মারই বিদ্যমানতা থাকিলে সর্ব-দেহেই আত্ম- 
জ্ঞানের স্ফুরণ বুঝিতাম। তাহা হইলে কোন দেহে অনাত্মস্ঞানী- 
আত্ম। এবং কোন দেহে আত্মজ্ঞানী-আত্ম। থাকিতেন না। ৪। 
দ্রেহ. অবলম্বনে আত্ম! হইতে আত্মজ্ঞান বিকাশিত হইয়া 
থাকে। দ্রেহ অবলম্বনে আম্মা হইতে আত্ম-প্রেম বিকাশিত 
হইয়া থাকে । দেহ অবলম্বনে আম্মা! হইতে শুদ্ধ-ভক্তি বিকাশিত 
হইয়া থাকে । দেহ অবলম্বনে আত্ম হইতে কত শক্তিই বিকাশিত 
হইয়। থাকে। সুতরাং সেই দেহকে তুমি অপ্রয়োজনীয় বলিতে 
পার ন|। স্থতরাং সেই দেছ্ে যেন তোমার অবজ্ঞ! না হয়। 
এক দেহস্থ আত্মজ্ঞানী-আত্মা, অন্ত দ্েহস্থ অনান্মজ্ঞানী-আত্মাকে 
আত্মজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, সে সকলত 
দেহ অবলম্বনেই দিয় থাকেন। যিনি সেই আত্মজ্ঞানীর উপদেশ 
সকল শ্রবণ করেন, তিনিওত দেহ অবলম্বনেই শ্রবণ করেন। 
এক দ্েহী-প্রেমিক'আত্মাইত অন্ত দেহী-প্রেমান্পদ-আত্মার 
প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন। এক দেহী-ভক্তাত্সমাত অন্ঠ দেহী- 
তক্তিভাজনাত্মার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন। তবে দেহ 
তোমার পক্ষে হেয় হয় কেন? দেহ অবলম্বনে আত আত্মজ্ঞান- 
বিষয়ক উপদেশ সকল পাঠ ও শ্রবণ করেন। দেহ অবলম্বনে 
আত্ম। আত্মজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ দিয়! থাকেন। দেহ অবলম্বনে 
এক দেহস্থ-আত্মা-প্রেমিক অপর দেহস্থ-প্রেমাম্পদ-আত্মার 
গ্রতি প্রেম করিয়া থাকেন। দেহ "অবলগ্বনে এক দেহস্থ- 
ভক্তাত্মা অপর দেহস্থ-ভক্তিভাজন্গত্মার প্রতি ভক্তি করিয়! 
গেকন। সকল কারধ্যই দেহ অবলম্বনে হইদ্বা! থাকে। কত 
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পুরাণ, তন্ত্র, কত শান্ত্রানুমারে পরমেশ্বরও দেহ অবলম্বনে হ্ছজন, 
পালন, নাশ প্রভৃতি কতই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া! থাকেন । 
কত আন্মজ্ঞানী-পরমহংসাত্মা-মহাপুরুষগণও দেহী, তাহার! দেহ 
অবলম্বনেই কত অনাত্মজ্ঞানী-দ্রেহস্থ-আত্মীকেই আত্মজ্ঞান 
সম্বপ্ধে উপদেশ সকল প্রদান করিয়৷ থাকেন। তাহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই দেহ অবলম্বনেই “সোইহংঃ বা ঘশিবোইং, 
বলিয়৷ থাকেন। তবে তোমার মতে দেহ অবজ্ঞেয় কেন ?। ৫। 

কোন কোন উপনিষত, বেদাস্তদর্শন, বেদাস্তসার এবং পরম- 
হংস শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের গ্রন্থাবলীমতে আত্মাতে 
আত্মজ্ঞান স্কুরিত না হইলে অধিদ্রযাকে অসত্য বোধ হয় না, 
এবং সেই আত্মজ্ঞান ব্যতীত সর্ব-বন্ধন-শূন্তও হওয়া যায় না। 
সমস্ত অদ্বৈতমতের গ্রন্থ হইতেই জান! যায় যে, দেহস্থ-আত্মা 
হইতেই আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে । সে সকল গ্রন্থ 
হইতে স্পষ্টই 'প্রতীতি হয় যে, কখনই অদেহস্থ-আত্মা হইতে 
আত্মজ্ঞানের স্মরণ হয় না। বেদাস্তান্থসারে আত্মাই ব্রহ্ম । 
তবে ব্রহ্ষের দেহ নাই কি প্রকারে বলিতেছ? প্র যে পরম- 
হংস যিনি বারম্বার “সোহহং বলিতেছেন, যিনি আপনাকেই 
ব্রহ্ম বলিয়। প্রতিপন্ন করেন, যিনি আপনি ব্যতীত অন্য স্বতন্ত্র 
ব্রহ্ম আছেন স্বীকারই করেন না, এ দেখিতেছ না, তাহার ও 
যে দেহ রহিয়াছে । তাহার দেহ রহিয়াছে, অথচ তাহার 
দেহফে যদি কল্পিত ও অসত্য বলা হয়, তাহা হইলে তিনি 
যে আছেন বোধ কন্তিতেছেন, তাহাও অসত্য বল! হয় 
নাকেন? কারণ তাহাদেন্কইত অদ্বৈতমতে নির্দেশিত হইয়াছে 
যে, ঘে অহঙ্কার দ্বারা নিজের অস্তিত্ব বোধ হয়, তাহা 
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মায়িক। সুতরাং সেই মাগ্িক-অহক্কার যাহ! নির্বাচন করে, 
তাহা সত্য কি প্রকারেই বা বলা যাইতে পারে। ৬। 

বন্ধের সহিত আপনাদের অভেদত্ব বাহার! গ্রতিপাদন 
করিয়াছেন, তাহাদের ওত দেহ ছিল। ব্রঙ্গের সহিত আপনাদের 
অভেদত্ব বাহার প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহাদেরওত দেহ 
আছে। অথচ তাহাদের মতে রাম, কৃষঃ, বিষুও, শিব, ব্রহ্মা, 
কালী, দুর্গা, জগন্ধাত্রী প্রভৃতির দেহ কল্পিত ও অসত্য কেন বলা 
হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। যিনি বেদান্ত অনুসারে 
আপনাকে ব্রহ্ষের সহিত অভেদ গ্ররতিপন্ন করিতেছেন, তাহার 
দেহ সত্য হইলে রাম, কৃষ্ণ, বিষণ, শিব, ব্রহ্মা, কালী, ছূর্গা, 
জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির দ্রেহও সত্য বলিতে হইবে । ৭। 

তুমি রহিয়াছ, যে অহঙ্কার ছারা নির্বাচিত হইতেছে, সেই 
অহঙ্কার দ্বারাই তোমার দেহ রহিয়াছেও নির্বাচিত হইতেছে। 
তুমি আছ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার দেহ আছেও 
সত্য। উক্ত যুক্তি দ্বারা তোমার দেহ আছে প্রতিপন্ন হইল। 
উক্ত যুক্তি দ্বারাই রাম, কৃষ্ণ, বিষুর, শিব, ব্রহ্মা, কালী, হূর্গা, 
জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিরও দেহ আছে। তাহাদেরও যে দেহ সত্য, 
ইহাই বা প্রতিপন্ন হইবে না কেন? যাহ! দ্বারা এক সত্য নির্ব্বা- 
চিত হয়, তাহ! দ্বারাই অন্ত সত্য নির্বাচিত হইতে পারে । ৮। 





ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত 
আত্মজ্ঞান ধাহার আছে, তাহার আত্মজ্ঞান এবং তিনি আত্মা, 
ইহা, তাহার নিশ্চয়ই বোধ আছে। সুতরাং আত্মজ্ঞানীর 
*ংস্কার এবং মমতা নাই, কি প্রকাত্বে বলিব? কারণ তাহার 
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আত্মজ্ঞান,_-তীহছার বোধ আছে, এইজন্য আত্মজ্ঞানের প্রতি 
তাহার মমতা ও আছে বলিতে হইবে । তিনি আত্মা, তাহার 
বোধ আছে, এইজন্য তাহার অহস্কারও আছে বলিতে হইবে। 
অথচ বেদাস্তমতে আত্মজ্ঞানীর অহঙ্কার ও মমতা থাকে না 
বলা হয়। আত্মন্ঞানীর নিজে আত্মা, বোধ থাকে, এবং তাহার 
আত্মজ্ঞন, ইহাও তাহার বোধ থাকে | স্থতরাং তাহার অহঙ্কার 
ও মমতা থাকে না, কখনই বলা যায় না। ১। 

নিজের অস্তিত্ব বোধ না থাকিলে, অন্ কিছুর অস্তিত্ব-বোৌধও 
হয় ন।। [নিজের আস্তত্ববোধ অহঙ্কার দ্বারা হহয়। থাকে । 
বেদান্তমতে অহঙ্কার মায়িক।' সেমতে যাহ। মায় কিন্বা 
মায়ার অংশ অথবা মায়িক; তাহাহ অসত্য । অতএব সেইজন্য 
মায়ার 1বকাশ অংঙ্কারও অসত্য । অথচ সেই অসত্য-অহঙ্কার 
স্কংরিত না থাকিলে আত্মজ্ঞানী যে নিজে আত্মা, তাহাও 
বোধ করেন না। তাহার আত্মজ্ঞান, তাহাও তিনি বোধ 
করেন না। আত্মজ্ঞানের স্ফহরণ কি প্রকার, তাহাও অন্থতব 
করেন না। সেই আত্মজ্ঞানের স্বরণ ধশত আত্মজ্ঞানী যে আন্ন্দ 
সম্ভোগ করেন, তান তাহাও বুঝতে পারেন না। স্থতরাং 
আস্মজ্ঞানীরও অসত্া-অহঙ্কারে বিশেষ প্রয়োজন আছে । ২। 

অসত্য-অইঙ্কারের সাহত সত্য-আত্মার সম্বন্ধ বশতই নতা- 
আত্ম নিজে আছেন ধোধ করেন। অসত্য-অহঙ্কারের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ না থাকলে তিনি নিজে আছেন পধ্যস্ত অনুভব 
করিতেন না। অদতা-অহস্কারের সাহায্যে সত্য-আত্মা নিজে 
আছেন ষদি বোধ না করিতেন, তাহা হইলে তাহার আত্মজ্ঞানও 


হইত না। তাহা হইলে তাহার আত্মজ্ঞান, এ'বোধও তাহ 
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হইত ন!। তাহ! হইলে তাহার আত্মজ্ঞানের স্করণ বোধও হইত 
না। তাহা হইলে আত্মজ্ঞান কি, তাহাও তিনি বুঝিতেন ন!। 
তাহ হইলে আত্মজ্ঞান বশত ঘে আনন্দ সম্ভোগ হয়, তিনি তাহাও 
সম্ভোগ করিতেন না। তাহ! হইলে তিনি তাহ! যে কি, তাহাও 
বুঝিতেন না। তাহা হইলে তিনি সেই আনন্দের অস্তিত্ব 
পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারিতেন না। সেইজন্তই বলি, 
অহঙ্কারকে অসত্য বল! উচিত নহে । ৩। 
অসত্য-অহঙ্কার য্দ আত্মার নিজের অস্তিত্ব-বোধের কারণ 
হয়, অসত্য-অহঙ্কার যদি আত্মার আত্মজ্ঞানের অস্তিত্বান্থতব 
করিবার কারণ হয়, অসতা-অহস্কার যদি আত্মজ্ঞান কি, তাহা 
বুঝিবার কারণ হয়, অসত্য-অহঙ্কার যদি আন্মজ্ঞান বিকাশিত 
রহিবার কারণ হয়, অনত্য-অহঙ্কার বদি আত্মজ্ঞান-জনিত 
আনন্দের অস্তিত্ববোধের, তাহা সনম্তোগ করিবার ও তাহ! 
বুঝিবার কারণ হয়, তাহা হইলে সে অনত্য-অহঙ্কারকে ও 
অসাধারণ বলিতে হইবে । ৪। 
বেদাত্তমতে অহঙ্কার, মায়ার অংশ মায়া, সুতরাং বেদান্ত 
মতে তাহ। অনত্য। কারণ বেদান্তে মায়াকে অনত্যই বলা 
হইয়াছে । বেদান্তে যে অহঙ্কারকে অসত্য বল। হইয়াছে, সেই 
অহঙ্কারেরই সাহায্যে সত্য-আত্ম কি প্রকারে নিজের অস্তিত্ব 
বোধ করেন, তাহাও অতি আশ্চর্যের বিষয়। অসত্য কখনই 
সত্য নির্বাচন অথব সত্য বুঝিবার কারণ হইতে পারে ন1। 
অসত্য নিজেই নাই । তবে তাহা,--আছে যচ্ছা, তাহার অস্তিত্ব- 
বোধ কি প্রকারে করায়? অনত্য যাহার অস্তিত্ব-বোধ করায়, 
ছাও যে অণত্য নহে, তাহাই ঝঠকি প্রকারে তুমি বলি- 
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তেছ? বেদাস্তমতে অহঙ্কার অশত্য। অথচ তাহা আত্মার 
অস্তিত্ব-বোধ করায়, তাহ! আত্মজ্ঞানের আস্তত্ব-বোধ করায়, 
তাহ! আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের অন্তিত্ব-বোধ করায়, তাহা 
বেদান্তান্ুনারে অমতা, এবং তাহা এ তিনের তস্তিত্ব-বোধ 
করায় বলিয়াই, এ ঠিনকে ও অসত্য এবং মায়ার ত্রিবিধ বিকাণ 
বলিতে হয় । ৫। 


কাযা . 


সপ্তম সিদ্ধান্ত । 


তুমি বলিতেছ, যে আত্মজ্ঞনীই অদ্বৈতজ্ঞনী, কিন্তু আমা- 
দের বিবেচনায় তাহা! নয়। আমাদের বিবেচনায় বেদান্ত 
যাহাকে অদ্বৈতজ্ঞান বলেন, তাহা প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানই নহে। 
তুমি বলিতেছ, বেদান্তানুনারে আত্মজ্জঞানীর অদ্বৈতান্ৃভূতি 
হইয়। থাকে । আমরা বলি তাহ! নয়, যে সময় আত্মজ্ঞানী- 
আত্মায় আত্মজ্ঞান স্ফুরিত রহে, সে সময় আত্মজ্ঞানী-আত্মা 
নিজে আছেন বোধ করেন। তিনি নিজে আম্ম!, তাহাও বোধ 
করেন। যে অহঙ্কার দ্বারা তিনি নিজে যে আত্মা বোধ করিয়৷ 
থাকেন, তথন সে অহঙ্কারেরও অস্থিত্ব-বোধ করেন। সে সময় 
আজ্মজ্ঞ/নেরও অন্তিত্ববোধ করেন। আত্মজ্ঞান কি, তিনি সে 
সময় তাহাও উপলব্ধি করেন। নে সময় সেই আত্মজ্ঞান 
প্রভাবে তাহার যে আনন্দ সম্ভোগ হুইয়! থাকে, তাহাও সম্ভোগ 
করিয়া থাকেন। -সে সময় সে সম্ভোগ বাকি, তিনি তাহাও 
বুঝিয়া থাকেন। সে সময় তনি যে আনন্দ সম্ভোগ করেন, সে 
আনন্দেরও অন্তিত্ববোধ করেন। তবে আত্মস্ঞনীর বেট 
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অদ্বৈত-বোধই থাকে কি প্রকারে বল? আম্মি ভ দেখিতেছি, 
আত্মজ্ঞানীরও বহু-বোধ থাকে । তুমি ঘদি বল, আত্মায় আত্ম- 
জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান-জনিত ষে আনন্দ সন্তোগ হয়, ষেই আনন্দ 
এবং যে শক্তি-প্রভাবে আত্মার আস্তত্ব, আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব ও 
আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের অস্তিত্ব-বোধ হয়, সেই শক্তিও 
আম্মার বিকাশ । আমর বলি, তাহ! বলাও তোমার সঙ্গত নহে। 
কারণ তোমাদের বেদান্তেই আত্ম! নির্বিকার, নিরঞ্জন, সতা, 
নিত্য এবং অপরিবর্তনীর় বল! হইয়াছে । তোমাদেরই বেদাস্ত- 
মতান্ুসারে আত্মা এএকমেবাদ্ধিতীয়মৃ্‌* বলা হইয়াছে। 
তোমাদের বেদাস্তানুসারে আত্মার বহু-বিকাশ হয় না। সে. 
মতে আত্মার বহু-প্রকারতা নাই । সেমতে মায়ারই বু 
বিকাশ । সেমতে মায়ারই বহু-প্রকারতা। মতে মায়ারই 
পরিবর্তন ও বিকার আছে। সেইজন্তই বলি, আত্ম! যাহ1,-- 
তাহা আত্মাই। আত্মা এক প্রকার, আত্মজ্ঞান অন্ত প্রকার, 
এবং আত্মজ্ঞান হুইতে যে আনন্দ বিকাশিত হয়, তাহ! 
অপর আর এক প্রকার । সুতরাং আত্মজ্ঞান এবং তজ্জনিত 
আনন্দের সহিত আত্মার অভেদত্ব আছে বলা যায় না। 
কারণ একই অদ্বিতীয়, নির্ব্বিকার ও অপরিবর্তনীয়-আত্ম তিন 
প্রকার হইয়! বিকাশিত হইতে পারেন না। দেইজন্তই বলি, 
আত্মজ্ঞান আত্মার এক প্রকার বিকাশ নহে। আত্মজ্ঞান- 
জনিত-আনন্দও সেই আত্মার অপর আর এক প্রকার বিকাশ 
নহে । কারণ আত্মা, আত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান-জনিত-আ নন্দ 
পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্র তিনই যদি এক হইত, তাহা 
*₹ 'লে এ তিনের ভ্রিবিধ-বিকাশও, দেখিতাম না। তাহা 
২ 
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হইলে এ তিনে সম্পূর্ণ শ্বাতন্ত্ও দেখিতাম না। আস্মা,_ 
নির্বিকার, অপরিবর্তনীর ও সত্য যদি বল, তাহা! হইলে তোমাকে 
আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান-জনিত-আনন্দকে মায়ারই ছুই প্রকার 
বিকাশ বলিতে হয়। আর অহঙ্কারকে ভুমি বেদাস্তান্ুসারে 
মায়ারই এক বিকাশত বণিয়াই রাখিয়াছ ; স্থৃতরাং সত্য-আত্মার 
পক্ষে আত্মজ্ঞান, আক্মজ্ঞান*'জনিত-মআনন্দ এবং অহঙ্কার ও 
অসত্য । ঝুতরাং এ তিনে আম্মাব আস্কা থাকাও অনুচিত । 


অষ্টম সিদ্ধান্ত: 


আত্মজ্ঞানের সহিত, আত্মজ্ঞান-জনিত-আননের সহিত, যে 
অহঙ্কার-প্রভানে আম্মা নিজে আছেন বোর করেন, যে অহ- 
হ্কার-প্রভাবে আম্মা নিজের আত্মজ্ঞন আছে বোধ করেন, যে 
অহঙ্কার-প্রগাবে আত্মা আন্মজ্ঞান জনিত-আনন্দ৪ আছে বোধ 
করেন, মে অহঙ্কার- প্রভাবে আত্মা মেই আনন্দ সম্তোগও 
করেন, সেই অহঙ্ক।রের সহিতও আত্মা অভেদত্ব নাই। এ 
সকল আম্ম।র সহিত সম্পূর্ণ অসম। স্ততরাং এ সকলের 
কোনটাই আত্মা কিন্বা আত্মার কোন ধশ্মবিশি্ নহে। 
স্বতরাঁং ব্ সকলকে মা়িক ভিন আঁ” কি বলা যাইতে পারে? 
স্ুতরাঁং প্র সকলকে মাঁয়ারই বিবিধ-শিকাশ ভিন্ন আর কি 
বলা যাইতে পারে ? অট্ঘতমতে মায়া অসত্য। সুতরাং এ 
সকলও মায়ার বিবিধবিকাশ বলিয়াই, এ সকলও অসত্য । 
বেদান্ত প্রভৃতি নানা অদৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থে অহঙ্কারকে 
স্পষ্টই মায়ার এক প্রকার বিকাশ বলা হইয়।ছে। স্ুতরধং 
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সে কারণেও এ সকলকে মায়িক বলা যাইভে পারে। কারণ 
এ মায়িক-অহসঙ্কারের সাহায্য ব্যতীত এ সকলের অস্তিত্ব" 
বোঁধও হইতে পারে না। মায়! বা মায়ার কোন বিকাশ দ্বার 
যে সকলের অন্তিত্ববোধ হয়, সে সকলকে কখনই অমায়িক 
বলা যাইতে পারে না। সে সকলকে সত্যও বলা যাইতে 
পারে না, কারণ অসত্য দ্বারা সত্য নিশ্চয় কর অতি অসম্ভব। 
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আত্মা শবঁও মায়িক ও সান্ত। পুর্বেই বলা হইরাছে, 
যে সংস্কত ভাষাটাও অমায়িক, নহে। আম্মা শব্দটীও সংস্কৃত 
ভাষার বহু শন্দের মধ্যে একটা শব্দ মাত্র। আত্মা শব্বকেও 
তুমি “একমেবাদ্ি তাঁয়ম্‌” বলিতে পার না । কারণ আত্মা 
শব্দে আ, ত, ম, ও আকার 'আছে। স্ুতিব্রাং সেই আন্মা শব্দও 
বহর সমষ্টি বাঁণপ্রা, মেই আম্মা শব্ঘও এক অদ্বিতীয়-আত্মা 
নহে । আত্মা শব্ধ বে অনন্ত নহে, তাহা উচ্চারণেও জানা যায়, 
এবং তাহ লিখিলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ১। 

আত্ম! শব্দ দায়িক বলির। ভুমি ধাহাকে আত্মা! বল, তাহাকেও 
তোমার আম্মা বল উচিত নহে। তুমি তাহার অন্ত কোন 
নামও দিতে পারনা। কারণ সকল নামই ভাষার অন্তর্গত 
ও"পরিমিত, সকল নামেই বহুতা আছে। সুতরাং তুমি ধাহাকে 
অমায়ায্মা বল, তাহার কোন নামই হইতে পারে না। ২। 

আত্মজ্ঞান শব ওত মায়ার অন্তর্গত। কারণ তাহাও মায়িক 
ভাষার অন্তর্গত। কারণ তাহাতেও বহুতা আছে। সুতরাং 
ভুমি যাহান্কে আত্মজ্ঞান বল, তাহাকে তোমার আত্মজ্ঞানও 
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বল! উচিত নহে। তোমার তাহাকে অন্ত কিছুও বলা উচিত 
নহে। কারণ তুমি তাহাকে অন্ত যাহা কিছু বলিবে, তাহাইত 
তাষার অন্তর্গত হুইবে। ভাষার অন্তর্গত যাহা হইতে পারে, 
তাহা! অমায়িক নহে; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, ষে 
ভাষাও মাঁয়িক। ৩। 


দশম সিদ্ধান্ত । 

বেদাস্তত আত্ম! নহে। সম্থতারাং তাহাতে আত্মজ্ঞানও 
নাই। বেদান্ত, জড় এবং মায়িক। বেদান্ত যাহ! আশ্রয় করিয়। 
আছে, তাহা কাগজ । কাগজ «প্রাকৃত এবং অতি সামান্য । 
বেদান্ত, সংস্কৃত ভাষা এবং বাকৃশক্তিকে আশ্রয় করিয়! আছে । 
সংস্কৃত ভাবাও বহুর সমষ্টি, স্থতরাং তাহাও প্রাকৃত। স্থতরাং 
তাহাও অদ্বিতীয় আত্মা নহে। সেই সংস্কত ভাষার মধ্যে 
আত্ম! বুঝাইবার জন্ত যে নান! প্রকার উপমা! ও উদাহরণ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, সে গুলিও ভৌতিক । সুতরাং সে গুলিও 
প্রাকৃত বা মায়্িক। সুতরাং সে গুলিও বেদান্তান্গদারেই 
অসত্য। কারণ বেদান্তেই বলা হইয়াছে, যে আত্মা ব্যতীত 
অন্ঠান্ত সকলই অসত্য । বৈদান্তিক ভাষার মধ্যে ষে বাকৃশক্তি 
আছে, তাহারও বহু-ম্করণ দেখিতে পাওয়া] যায়। স্তরাং 
তাহাও এক অদ্বিতীয়-আত্ম! নহে। সুতরাং তাহা ব্রহ্ম নহে। 
বেদাস্তানুসারেই নিত্য-সত্য-আত্মাতেই নিত্য-সত্য-আত্মজ্ঞান 
ক্ষরিত হইয়৷ থাকে। 'বেদাস্ত গ্রন্থ যে জড়, তাহা পুর্রেই 
বল। হইয়াছে; এবং তাহা, যে জড়, তাহ! প্রত্যক্ষও করা 
হুইয়। থাকে। সুতরাং তাহা! যে আত্মা নতবে, ইহ! আবু 
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কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। স্বুতরাং সেই অসত্য- 
বেদান্ত গ্রন্থে সত্য-আত্মজ্ঞান কখনই নাই । বেদান্ত গ্রন্থ অসত্য 
বলিয়া তাহ! আত্মার আত্মজ্ঞানেরও কারণ হইতে পারে না। 





একাদশ সিদ্ধান্ত । 
বেদান্ত গ্রন্থ পরিমিত । তাহা! অনস্ত নহে । বেদান্ত গ্রন্থে 
ধে ভাষা আছে, তাহাও অনস্ত নহে । বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল 
বর্ণ আছে, সে সকলের কোনটাই অনন্ত নহে। বেদাস্ত গ্রন্থে 
যেসকল বাক্য আছে, সে সকলের কোনটাও অ্নস্ত নহে। 
বেদান্ত গ্রন্থে যে সকল উপমা* আছে, সে সকলের কোনটাও 
অনন্ত নহে। বেদান্ত গ্রন্থে যে আত্মা” শব্দ আছে, তাহাও 
অনন্ত নছে। বেদান্ত গ্রন্থে যে ব্রন্গ' শব আছে, তাহা ও অনন্ত 
শহে। বেদান্ত বে বরঙ্গাত্মার বিবয় বলিতেছেন, সেই বঙ্ধাত্মা 
যে অনস্ত, তাহাই বা তিন কি প্রকারে জানিলেন? তিনিত 
নিজে অনন্ত নহেন। তবে অনস্ত যে কি প্রকার, তাহাই ব1 
তিশি বুঝেন কি প্রকারে? বেদাস্তত নিত্য-মত্য নহেন, 
তবে তিনি নিজে অনিত্য-অসত্য হইয়।৷ সেই নিতা-সত্য- 
বহ্মাত্মাকে কি প্রকারে বোঝেন? এবং সেই ব্রঙ্গাত্মা যে নিত্য- 
সতা, তাহাই বা তিনি কি প্রকারে অবধারণ করেন ? 
দ্বাদশ মিদ্ধান্ত। 
আছে যাহা,_-ভাহা অনুভব করা যায়। অন্থভব করা যায় 
যাহা,_-তাহা সত্য। মিথ্য। অনুভূত হইবার নছে। আমি 
আপনাকে অন্গভব করি। আমি আছি, অনুভব দ্বার! জানি। 
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আমি যদি না থাকিতাম, তাহা হইলে আমি আছিও বোধ 
করিতাম না। অনুভূতি দ্বার! ব্রন্-বোধও হয়। আমি সত্য 
ক্বীকৃত হইলে, আমার কার্ধ্যও সত্য স্বীকার করিতে হয়। 
তাহা হইলে আমার কার্য অসত্য বলিতে পারে না। ১। 

আমার মধ্যে এক প্রকার নিরাকার নহে। আমি-জীবাস্মা, 
এক প্রকার নিরাকার, আমার প্রত্যেক মনোবৃত্তিও এক এক 
প্রকার নিরাকার । আমার মধ্যে সকল প্রকার নিরাকারই 
সক্রিয় । আমি-নিরাকারও সব্রিয়। আমার মধো রাগ- 
নিরাকার যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাহা কার্যঃস্মন্বিত 
হুইয়াই প্রকাশিত হয়। প্রন্তটেক নিরাকার মনোবুত্তিই 
কাধ্য-সমন্বিত হইয়! প্রকাশিত হ্য়। আমি আছি বোধও 
কান্যাত্সক । তবে নিজের মধ্যে ব্রন্গান্ুভৃতিই বা কি প্রকারে 
অকাধ্যাত্মক হইবে ?। ২। 

আকার অবলম্বনে গ্রত্যেক মনোবৃত্তির কার্ধ্য ব্যক্ত হইয়া 
থাকে । আকার অবলম্বনে আমি এবং আমার কাধ্য সকল 
ব্যক্ত হইয়া থাকে | ৩। 


ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত । 
মায়াও ব্রন্গের অধীন, জীবও ব্রন্দের অধীন। জীব যে 
মায়াধীন হয়, তাহাও ব্রহ্গ-প্রভাবে, কিন্ত মায়া-প্রভাবে নয়। 
মায়া-প্রভীবে জীব মায়াধীন হয় স্বীকৃত হইলে, মাঁয়াও বন্ধাধীন 
নহেন শ্বীকার কর৷ হয়।“ মায়াও সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বীকার করা 
হয়। ব্রহ্ম অপেক্ষা মায়ার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, ইহাও শ্বীকার 
কর! হয়। কারণ সর্ধ-জীবের উপরই মায়ার প্রভাব বিস্তৃত 
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দেখিতেছি। আমাদের মতে সব্ধ'জীবের উপর যে মামা; 
প্রভাব বিস্তুত দেখিতেছি, তাহাও ব্রন্গের নিয়োগানুসারে । 
মায়! বর্গের যন্ত্র স্বরূপ, ব্রহ্ম যন্ত্রী। ব্রহ্ম মায়াধীন নহেন, ব্রঙ্গ 
মায়াধীশ। মায়াই ব্রন্মের অধীন । অন্ত কোন প্রাণ বদি বঙ্গ 
হইত, তুমি যণি ব্রন্ধ হইতে, তাহা হইলে অন্ত কোন প্রাণীই 
মাম্সাধীন হরূত না, তাহা হইলে তুমিও মায়াধীন হইতে না। 
আমাদের মর্তে কোন দেহস্ত-জীবাক্মাই পুণ-ব্রঙ্গ নহেন। 
কারণ পুর্ণ-বরহ্ধ কোন প্রকার বিকারবিশিষ্টই ণহেন। তাহার 
একেবারেই ভ্রান্তি এবং বম্মতি নাই । তিন কথন সবিকাব 
এবং কখন নিব্বিকার নহেন। তিনি কখন পরিবগুশীয় এবং 
কখন অপরিবর্তনীয় নহেন। তিনি কখন নিবগুন এবং কখন 
অনিরঞ্জন নহেন। তিনি যে নিভা-ন্শিবকার, টিলি যে নিত্য 
অপরিবর্তনীয়, তিনি যে নিত্য-নিরঞ্তন, তিনি ধেনিতা সন্া, 
তিনি ঘে নিত্য-অভ্রান্ত, তিনি যে নিঠ্য-অবিস্রত, তিনি যে 
নিতা-শুদ্ধ, তান যে নিতা-পধিত্র, চিনি যে শিত্য-জ্ঞানী, তিনি 
যে নিত্য-প্রেমিক। 





চতুর্দশ সিদ্ধান্ত | 
ব্রহ্ম যখন নিগুণ-নিষ্ষিয়ভাবে থাকেন, তখনও তীহাতে 
অব্যক্তভাবে ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি থাকে। 
ব্রহ্ম যেমন নিত্য-মত্য, তদ্রপ তাহাতে যে ক্রিয়।-শক্তি, ইচ্ছা- 
শক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহারাঁও নিত্যা। বরহ্গও সত্য, 
তাহারাও সত্য। ব্রদ্ষের অস্তিত্ব-বোধিনী-শক্তি যে ব্রহ্গে 
আছে, তাহা'ও নিত্য, তাহাও সত্য। যিনি ব্রচ্ষের জ্ঞান নিত্য 
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স্বীকার করেন,তিনি বন্ধের ইচ্ছ! ও ক্রিয়া-শক্তিও নিত্য শ্বীকার 
করেন না কেন? বেদাস্তমতে ব্রহ্ম ব্যতীত যাহা, তাহাইত 
অসত্য । ব্রহ্ম আর ব্রঙ্গজ্ঞান এক নহে । কারণজ্ঞান আর 
জ্ঞাত এক নহে, এ কথা কে নাজানে। তুমি আর তোমার 
জ্ঞান কি এক পদার্থ? তাই বণি, জ্ঞান ব্রহ্ম নহে । জ্ঞান 
ব্রন্ধ ব্যতীত অপর কিছু । জ্ঞান ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু 
হইলেও বেদাস্তান্ুসারে সেই জ্ঞানকে যদি নিত্য-সত্য বলিতে 
হয়, তাহ! হইলে সেই ব্রঙ্গ ব্যতীত বর্গের ইচ্ছা ও ক্রিয়া- 
শক্তিকেই বা নিত্য-সত্য বলিবে না কেন? বেদান্তমতে রঙের 
জন-শক্তি যদি নিত্য-স্ত্য হয়ঃ তাহ হইলে আমাদের মতে 
ব্রন্মের ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিও নিত্য-সত্য এবং অভ্রান্ত ।১। 

জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে, ইচ্ছা! ও ক্রিয়ার নিতাত্বই ব1 
স্বীকৃত হইবে না কেন? আত্মার জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহ! 
হইলে আত্মার ইচ্ছ! ও আত্মার ক্রিয়া বা নিতা শ্বীকত হইবে 
না কেন? জ্ঞানও আত্মার, ইচ্ছাও আত্মার, ক্রিয়াও আত্মার । 
আত্মার জ্ঞান যে কারণে নিত, আত্মার ইচ্ছা ও ক্রিয়াও সেই 
কারণে নিত্য । ২। 

আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান স্বরিত হওয়! যদি সন্গত হয়, 
তাহ! হইলে মেই আত্মা হইতেই আত্তেচ্ছা ও আত্ম-ক্রিয়ার 
স্ফ.রণই বা অসঙ্গত হইবে কেন? আত্মজ্ঞান ষদ্দি আত্মার স্ভণয 
নিত্য হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মার স্তায় আত্মেচ্ছ। ও 
আত্ম-ক্রিয়াও নিত্য. হইর্তে পারিবে না কেন ?। ৩। 

প্রথম ভাগ মমান্ত। 





সিদ্ধান্তদর্শন। 
দ্বিতীয় ভাগ। 








পরমহংস শঙ্করাচাধ্য রচিত অপরোক্ষানুভূতি সম্ন্ধে মত | 


প্রথম সিদ্ধান্ত। 
পরমহংস শঙ্করাচার্ধ্য তাহার অপরোক্ষান্থৃভৃতি নামক গ্রন্থের 
আদিতেই দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মূল প্লোক এই-_ 
প্শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্‌ ৷ 


ব্যাপকং সর্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্‌ ॥* 
সেইজন্তই শঙ্করাচাধ্যকে কেবল অদ্বৈতবাদী বলা উচিত নহে। 
তাহার সমস্ত গ্রন্থ পর্যযালোচন! করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, 
তিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদদ উভয়ই শ্বীকার করিতেন। তবে 
তাহার শেষাবস্থায় অদ্বৈত-তত্বের প্রতি অধিক এবং প্রগাঢ় 
অনুরাগ হইয়াছিল বটে। তাহার ভক্তি-ভাবের অভাব ছিল না, 
তাহাও তাহার জীবন-চরিত্র এবং তাহার নান! গ্রন্থ পাঠে 
অবগত হওয়া যায়। তিনি তাহার বিবেকচুড়ামণি নামক 
গ্রন্থে নিজেই বলিয়াছেন, 

«“মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়মী” 
মহাত্মা! আনন্দগিরি-কৃত শঙ্কর-দ্িশ্িজয়ম নামক গ্রন্থে শঙ্করা- 
চার্য্যের চণ্ডলরূপী বিশ্বেশ্বরের গ্রতি ভক্তির বিশেষ পরিচয় 


২২ সিদ্ধাত্তদর্শন | 


পাঁওয়াযায়। আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী একই ব্যক্তি । 
আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী অভেদ। বাহার জ্ঞান আছে, 
তাহারই ভক্তি আছে। যাহার ভক্তি আছে, তাহারই জ্ঞান 
আছে। আমাদের মতে ভক্ত অজ্ঞানী নহেন, জ্ঞানাও অতক্ত 
নহেন। তোমার পিতার প্রতি তোমার ভক্তি আছে, তুমি কি 
তোমার সেই পিতাকে জান না? তমি অবশ্টাই তোমার পিতাকে 
জান। এ প্রকার, ধাহাঁর পবমেশ্বরের প্রতি ভক্তি আছে, তিনি 
সেই পরমেশ্বরকে জানেনও ধটে। যিনি পরমেশ্বরকে জানেন, 
তাহারও পরমেশ্বরের গ্ররতি অশ্ক্ত আছে বলা যাইতে পারে না। 
ভক্ত পরমেশ্বরকে থে কারণে বা যয সকল কারণে ভক্তি করেন, 
তাহা পরমেশ্বর-জ্ঞানীর অনস্তই অগোচর নহে। সুতরাং 
তাহ জানিয়্াও সেই ভক্তের পবমেশ্বরের প্রতি ভক্তি নাই 
বল! যাইতে পারে ন!। শ্রীমন্ভগবদগীতায় ভক্তের যে সকল 
লক্ষণ আছে, জ্ঞান-প্রতিপাদক প্রাচীন গ্রগ্থাবলীতে জ্ঞানারও 
সেই সকল লক্ষণ আছে । চক্রে শীতলতা, সূষ্ব্যে অশ্বীতলত। ব1 
উষ্ণতা,_-শ্লাতণতার বিপরীত অশীতলত! বা উষ্ণতা হইলেও 
উভয় প্রকার কিরণেরই অন্ধকার দুর করিবার ক্ষমতা আছে। 
তোমার মতান্ুসারে ভক্তি এবং জ্ঞান পরস্পর বিপরীত স্বীকার 
করিলেও বলিতে হইবে, জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকার দূর করিতে পাবেন। 





দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত । 
অপরোক্ষান্থ্ভৃতি না * শরন্থের অষ্টাদশ গ্লোকে আত্মাকে 
নিয়ামক বল] হইয়াছে 3-- 


দ্বিতীয় ভাগ । ২৩ 


«আত্ম! নিয়ামকশ্চান্ত দেঁহে। নিয়ম্য বাহ কঃ” 
অতএব আত্মা, সগুণ-সক্রিয় নহেন কি প্রকারে? আত্মা 
নিয়ামক বলিলে, আত্মা কথন সগুণ-সক্রিয় এবং কখন নিগু প- 
নিক্ষি ঘর বুঝিবাঁর কোন কারণই নাই। শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে 
নিয়ামক বলায়, আত্মা কেবলমাত্র সগুণ-সক্রিয়ই বুঝিবার 
কারণ হইতে পারে। 


তৃতীয় সিদ্ধান্ত । 
যেমন দয়! এবং দয়াময় এক নহে, তদ্ধপজ্ঞান এবং জ্ঞান- 
নয় এক নহে । শঙ্কপাচার্যের -অপরোক্ষান্থভূতি নামক গ্রন্থের 
একোনবিংশতি শ্রোক অন্থসারে-_- 

“আত্মজ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহোমাং সময়ে! শুচিঃ” 
এ মতানুসারে আসত্ম'কে জ্ঞানময় বল! হইয়াছে বলিয়া, আত্মাকে 
জ্ঞান বলা যায় না। স্থতরাং জ্ঞান, আত্মার এক নামও হইতে 
পারে না। শঙ্করাচাঁষ্যের মতানুদারে আত্ম। জ্ঞানময় বলিয়া, এবং 
আত্ম! জ্ঞান নয় বলিয়।, জ্ঞানও অসৎ। নানা অদৈতমতে এক 
আত্মা ব্যতীত অপর যাহা কিছু তাহাই অসৎ। মাণুযাক্যোপ- 
নিষৎ প্রভৃতি মতে আত্মা “একমেবাদিতীয়ম* | সেই- 
ভন্য জ্ঞানকে আত্মার মতনও বলা যায় না। তবে শঙ্করাচার্যের 
মন্তান্গুসারে জ্ঞানকে কি বলা যাইতে পারে? তাহারই মতা- 
হসারে জ্ঞানকে অসৎ বা অসতী-অবিগ্ভাই বল! যাইতে পারে। 
"কারণ পৃর্বেইত শঙ্করাচাধ্যের মতানুধারে বলা হইয়াছে, জ্ঞান 
আত্মা নহে। জ্ঞান আত্ম! না হইলে নিশ্চয়ই জ্ঞান অনাত্ম।। 
অনাআ্সা যাহা,_-তাহাইত অনৎ। অনাত্ম। যাহা,--তাহাইত 


২৪ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


অবিদ্বা। অবি্ধা যাহা,_-কোন কোন অধ্বৈতমত-প্রতিপাদক 
গ্রন্থমতে তাহাইত অজ্ঞান । সুতরাং শঙ্করাচাধ্যের মতান্ুারে 
জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই সমান বলিতে হয়। সুতরাং আত্মার 
জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন নাইও বল! যাইতে পারে। 
কারণ শঙ্করাচার্যের মতান্ুসারে জ্ঞানাজ্ঞান উভয়ই অনাআ্সা বলিয়! 
উভয়ই বিকার । হ্থতরাং অবিকৃত ব! নির্বি ফার-নিরঞ্জন-আত্মার 
আত্মজ্ঞনেও প্রয়োজন নাই। সুতরাং শ্রতি-নির্দেশিত 
নিব্বিকার-.নিরগ্ন-আত্মা জ্ঞানাতীত এবং অজ্ঞানাতীত । তিনি 
কেবল অবা্মানস-গোচর। তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গণের ও 
অগোচর। তিনি অজ্ঞানাতীতও বটেন। 


চতুর্থ সিদ্ধান্ত । 
অপরোক্ষান্ুভূতি নামক গ্রন্থের বিংশ গ্লোকে বল! হইয়াছে, 
«“আত্মপ্রকাশকঃ স্বচ্ছ! দেহস্তামস উচ্যতে” 

প্রকাশক যাহা,-_তাহ। কিছুকে নিশ্চয়ই প্রকাশ করে। যিনি 
প্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। ্র্ধ্য অথব। 
চন্ত্রে প্রকাশকতা আছে, তাহারা কি সগুণ-সক্রিয় নহেন? 
শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মারও প্রকাশকতা আছে, সেইজন্ 
আত্মাকেও সগুণ-মক্রিয় বল! যায়। 





পঞ্চম সিদ্ধান্ত | 


শহ্করাচার্ধযও হরি স্বীকার করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তাহার 
অপরোক্ষান্ভৃতি নামক গ্রন্থে প্রমাণ আছে। তিনি প্রথমেই 


দ্বিতীয় ভাগ। ২৫ 


শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া প্রগ্রন্থ আরন্ত করিয়াছেন। অদ্বৈত- 
বাদে প্রণাম করা প্রয়োজনই হয় না। দ্বৈতবাদেই কোন 
ভক্তিভাজনকে ভক্তির সহিত প্রণাম কর! হইয়। থাকে । 
শঙ্করাচার্ধ্য এ গ্রন্থের প্রথমেই হরিকে প্রণাম করিয়াছেন । 
সেইজন্যই তাহার হরির গ্রতি ভক্তি ছিল না, বল! যাঁয় ন।। 





ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত । 


বন্ধন যাহার হইয়াছিল, অথব। বন্ধন যাহার হইয়া থাকে, 
তাহাকে নির্বিকার বল! যায় না। শঙ্করাচাধ্য প্রণীত অপ. 
রোক্ষান্থৃভতি অনুসারে আমি-আত্ম। নিব্বিকার ও অব্যয়। 
সুতরাং ধলিতে হইবে,_আমার বন্ধন কখন হয় নাই, আমার 
বন্ধন নাই, এবং পরেও কখন আমার বন্ধন হইবে না। থে 
আত্ম! নিত্য-অবদ্ধ, তাহাকে নিত্য-মুক্ত বলাও অতি অসঙ্গত ৷ 
নে আত্মার বন্ধন হইতেই পারে না, তাহার মুক্তিতেও প্রয়ো 
ভন নাই। যে আত্মার বন্ধন হইতেই পারে না, তাহার 
শুক্তর সাহত কোন সংস্রবই নাই। তাহার মুক্তির সহিত 
কখনও সংস্রব হয় নাই, এবং পরেও কথন তাহার মুক্তির 
সহিত সংস্রব হইবে না। অতএব সেইজন্যই অপরোক্ষানু- 
সতিঅন্গসারে “নিত্যমুক্তোহমচ্যুতঃ” বলাও সঙ্গত নহে। 


সপ্তম সিদ্ধান্ত । 


অগ্রবিংশতি শ্রোকান্ুমারে যদি আমি-আত্মা নির্মল ও 
শুদ্ধ, তবে সেই নিম্মল-শুদ্ধাত্মা জীবত্ব রূপ বিকার গ্রাপ্ত হই? 


২৬ সিদ্ধান্তদর্শন | 


বিকৃত হন কেন? যদি বল অবিদ্া-বশত এ প্রকার হয়, 
তাহা হইলে কি বলিতে হইবে আত্ম। অবিগ্ভার অধীন? যদি 
মাম্সা অবিগ্ভার অধীন স্বীকার কর! হয়, তাহ! হইলে অবশ্যই 
আত্ম! অপেক্ষা অবিষ্ভ। শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। 


অক্টম সিদ্ধান্ত । 


শঙ্করাচার্ষ্যের মতেও আত্ম। নিগুণ-নিক্ষিয়। নিরহঙ্কার, 
[নগুণ ও নিক্ষিয় যিনি, তাহাকে প্রকারান্তরে শুন্য বলিয়া 
স্বীকার করা হুইয়াছে। কারণ আমি আছি বোধ না থাকিলে 
আমাতে আত্মজ্ঞান বিকাশিত রহে না । গুণ-কম্ম দ্বারাই 
আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়া থাকে । তোমার মধ্যে 
ক্রোধ আছে, তাহ! গুণ-কম্ম দ্বারাই বিকাশিত হয়। আত্ম 
হান নিগুণ-নিক্ষিয়ভাবে থাকিলে তাহার বিকাশই হয় ন!; 
শহস্কার, জ্ঞান, গুণ এবং কন্ম দ্বারা আমি-আত্মা আছি অধ- 
ধারিত হয়। অহঙ্কার, জ্ঞান, গুণ এবং কন্ম বদি আমি-আত্মাতে 
ন! থাকিত, তবে আমি-আত্ম এক প্রকার শুন্যই । তবে 
শঙ্করাচার্য্,_ আত্মাকে যিনি শুন্য বলেন, নিয়লিখিত শ্োক দানা 
হাভাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন? সেই শ্লোক এন 


প্রকাব,-- 
“স্বদেহে শোভনং নস্তং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্‌। 
কিং মুর্খ শুহ্যমাআ্মানং দেহাতীতং করযোভোঃ ॥২৯|৮ 


দ্বিতীয় ভাগ। ২৭ 


নবম সিদ্ধান্ত । 


অপরোক্ষান্ভূতির ত্রিংশ শ্লোকে যুক্তি আর শ্রুতি দ্বারা 
আম্মাকে দেহাতীত অবধারণ করিতে বল! হইয়াছে। যুক্তি 
এবং শ্রুতিত আত্মজ্ঞন নহে, তবে প্র উভয় দ্বার! সত্য-আজ্স' 
নে দেহাতীত, তাহা কি প্রকারেই বা অবধারিত হইবে? 
এ, ছুই ও বেদান্তানুসারেই মায় হইতে বিকাশিত বলা যাইতে 
পারে। 


(এত জদেউউ 


দশম সিদ্ধান্ত। 


প্র ত্রিংশ শ্রোকে শঙ্করাচার্যয আত্মাকে «দেহাঁতীতং 
স্দাকারহ বলিয়াছেন। বেদান্ত এবং বেদান্তপন্বন্ধীয় সম 
গ্রন্ধমতেই “সৎ নিরাকার | শঙ্করাচাধ্যও তাহার অনেক 
গ্রন্থেই “সৎ, নিরাকার বলিয়াছেন। বেদান্ত এবং সমণ্চ 
বৈদান্তিক গ্রন্থমতেই আকার অসত্য ও অনিত্য। বেদান্ত 
এবং সমস্ত বৈদান্তিক গ্রন্থমতেই আকারও অবিগ্ভার এক 
প্রকার বিকাশ। কিন্তু পৌরাণিকমতে ভগবানের আকাখ 
নিত্য । সদাকার অর্থে, নিত্যাকার বল] যাইতে পারে। 
অথনা সদ্দাকার অর্থে,_বাহার নিত্যাকার, তাহাঁও বলা যাইতে 
পারে। তবে শঙ্করাচার্ধ্য কেবল নিরাকারই স্বীকার করিয়াছেন, 
কি প্রকারে বলা যায়? দেখিতেছি,-“তিনন, যে নিত্য-আকার 
পথ্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। 


২৮ সিদ্ধান্তদর্শন | 


একাদশ সিদ্ধান্ত । 


্রয়স্ত্রংশ শ্লোকে শঙ্করাচার্ঘ্য বলিয়াছেন, “অহৎ বিকার- 
হীনস্ত” । “অহং বিকারহীন কি প্রকারে? “অহংই থে 
বিকার। তুমি-আত্ম। নিজেকে “অহং জান, তুমি কি কামূক্‌ 
নও? তুমি কি ক্রোধী নও? তুমি কি অন্টান্ত নান! বিকার- 
বিশিষ্ট নও? তবে তুমি যখন "অহং,, তখন তোমাতে বিকার 
থাকে না কি প্রকারে বলিব? তোমাতে দ্রঃখ-বিকারের উদ 
হইলে, আমি দুঃখী বলিয়া থাক। তোমাতে শোঁক-বিকারের 
উদয় হইলে, আমি শোকী বলিয়া থাক। 


(রাজের 


দ্বাদশ সিদ্ধান্ত । 


পাতঞ্জলদশনের মতে দৃগাত্মাই পুরুষ। শঙ্করাচাধ্যেরও সেই 
অভিপ্রায় । বৃহদারণ্যক উপনিষদ্দের মতে সেই দৃগাত্মা-পুরুঘ 
অসঙগ। স্বয়ং শঙ্করাচাধ্য ও অপরোক্ষান্ুৃতির বষ্টত্রিংশ শ্লোকে 
সেই মত সমথন করিয়াছেন। যে দুগাত্মা-পুরষ অঙঙ্গ. 
তাহার অবিস্তাজনিত জীবত্বের সহিত কি প্রকারে সংশ্রব হয়? 
সেই সংশ্রব বশত,--সেই দৃগায্মা-পুরুষ নানাপ্রকার ছুঃখও 
ভোগ করেন। তাহার অন্থাস্ প্রকার ভোগও হইয়া থাকে । 
তবে তিনি অসঙ্গ কি প্রকারে বল! যাইতে পারে? পাতঞ্জল- 
দর্শনের মতে, নেই দৃগাত্মু-পুরষের টৈকবল্য হইলেই তিনি 
অসঙ্গ হন। বেদান্তমতেও তাহার অবিগ্ভার সহিত যখন সংঅব 
থাকে না, তখনই তাহ?কে অসঙ্গ বল! যাইতে পাবে) 
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এ বুহদারণ্যক উপনিষদের মতানুসারে স্বয়ং শঙ্করাচার্ম্য 
বলিয়াছেন,__ 


“তটত্রব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতিছি পুরুষ” 


চন্দ্র, র্যা প্রভৃতি জোতিক্ষেরই জ্যোতি আছে । বেদান্তান 
সারে চন্দ্র, ূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ষগণের মধ্যে কোনটাই 
মাতম নহেন, তবে “স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষ কি গ্রকারে 
বলা হইয়াছে? বেদান্তমতেই জ্যোতিকেও অনাত্মার এক 
প্রকাব বিকাশ বলা যাইতে পারে। স্বতরাং নির্বিকার 
নিরঞ্জন-্দ্রগাতআ্মাপুরুষকে জোতি,বলাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত ! 





ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত । 


কম্মকাগ্ান্ুনারে দেহপাতের পবও আত্মকে নানাপ্রকা্ 
কন্মফল ভোগ করিতে হয়। অপরোক্ষান্ুভৃতির অষ্টত্রিং" 
শ্লোকে অথব! তৎপরবত্তী কোন শ্রোকে শঙ্করাচাধ্য এ মতের 
প্রতিবাদ করেন নাই বলিয়!, তাহারও এ মত স্বীকার করা 
»ইয়াছে। এ অগ্টত্রিংশ শ্রোকে তাহার কেবল এ মত প্রকাশ 
করার, তিনিও এ নতেব পক্ষ, ইহাই অবধারণ করা মাইনে 
পাবে । এ বিষয়ে শঙ্কবাচাধ্যের মূল শ্রোক এই প্রকার, 


“প্রোক্তোহপি কন্মকাণ্ডেন হ্যাত্বা! দেহাদ্িলক্ষণ£। 
নিত্যন্চ তত ফলং ভুঙক্তে দেহপাতাদনত্তরম্‌ ॥” 

দেহপাতের পর আম্মা কর্মফল ভোগ করেন শ্বীকার 
করিলে, আত্মাকে নির্বিকার, নিরঞ্জন, নির্মল, নিগু ৭ € 


৩০ সিদ্ধান্তদর্শন | 


নিক্ষিয় প্রভৃতিও বল যায় না। তাহা হইলে শঙ্করাচার্যের 
মতেই আম্মা সবিকার, অঞ্জনবিশিষ্ট, সমল, সপুণ ও সক্রিয়ইত 
গ্রতিপন্ন হইতেছেন। 





চতুর্দশ সিদ্ধান্ত । 


অপরোক্ষান্নভূতির চত্বারিংশ শ্রোকান্থপারে আত্মা-পুকষই 
ঈশর। নান! শাস্্রান্ুনারে ঈশ্বর সগ্ুণ-সক্রিয়। স্বয়ং ভগ- 
বান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমপ্তগবদগীতায় ঈশ্বর সগুণ-সক্রিয় বলিয়াছেন: 
এ গ্রন্থে তাহার উক্তি, 

“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃন্দেশেহঙ্ছুন তিষ্ঠতি। 

জাময়ন্‌ সর্ববভূতানি বন্দ্রারূঢ়াঁনি মায়য়া ॥৮ 
ঈপ্বর এশ্বর্যবান। অশ্বর্্যবান যিনি,_-তিনি নিশ্চয়ই সগ্ুণ- 
সক্রিয়। 


পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত ৷ 


মার রূপ নাই বলিতে পার না। স্বয়ং শঙ্করীচার্ধাই 
অপরোক্ষান্ৃভৃতির চত্বারিংশ শ্নোকে আত্মার বহু-রূপ স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,-- 

«এবং দেহছয়াদন্য আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ | 

সর্ববাত্স। সর্ববরূপশ্চ সর্ববাতীতোহমব্যয়ঃ ॥ 


আঁত্ম। নিরাকার বলিলেও আত্মা রূপবান ও আম্মা! সাকার শ্বীকার 
করা হয়। কারণ নির।কার অর্থে,-যিনি আকার নন্‌. ইহধ- 
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বলিলেও বলা যাঁয়। নিরাকার অর্থে-যিনি আকার নন্‌ 
করিলে, নিরাকার অর্থে,_যিনি সাকার, ইহাও বলা যাইতে 
পারে। নিরাকার অর্থে, বাহার আকার নাই বলা অতি 
অসঙ্গত। কারণ যিনি আপনাকে নিরাকার-আত্মা বলেন, 
তাহারও আকার আছে। তবে তিনি নিরাকার-আম্ম! 
অর্থে-আকার-বিহীন-আত্স| বলেন কি প্রকারে? তীহার 
নিবাকার-আত্মা অর্থে,_আকার নন্‌, ইহাই বল! সঙ্গত। পরম- 
হংস শঙ্করাচার্ধা, আত্মা সর্ব-রূপ বলিয়াছেন বলিয়াই, আম্মার 
বহু-রূপ এবং বহু-প্রকার আকার আছেও স্বীকার করা 
হইয়াছে । স্থতরাং তাহার এ কথার সঙ্গে পৌরাণিক এবং 
তান্বিক-সাকারবাদের বিরোধ নাই। 





যোড়শ মিদ্ধান্ত। 


সর্ধবাত্বা বলিলে সকলই আত্মা বলিতে পারা যাঁয়। অথব' 
সর্বাস্মা বলিলে সর্বই ধাঁহার আত্মা, ইহাও বল! যাইতে পারে: 
যেমন সর্ব-রূপ বলিলে সর্ঝই যাহার রূপ, ইহাঁও বল! যাইতে 
পারে। যদি সর্বাত্মা অর্থে,-যিনি সকলের আত্ম! প্রতিপন্ন কর, 
তাহ! হইলে সব্ধ-রূপ অর্থেই বা,যিনি সকলের ব্ূপ প্রতিপন্ন 
করিবে না কেন? যিনি সকলের রূপ বলিলে, মেই “ধিনি, 
শবা স্ুল-জড়বাচক প্রতিপন্ন করা হয়। যথ1,_- 

“এবং দেহুছয়াদন্য আত্মাপুরুষ ইশ্বরঃ | 

সর্ববাত্ম। সর্ববরূপশ্চ সর্ববাতীতোহমব্যয়ঃ ॥৪০॥৮ 
তত শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচাধ্য- আত্মাকেই দসর্ববাছ। 


৩২ সিদ্ধাস্তদর্শন। 


সর্ববরূপশ্চ* বলিয়াছেন । যে আত্ম সর্ধ-রূপ, তিনি আঁকার 
শন্ই বাকি প্রকারে বল! যায়, কারণ রূপইত আকার। ঘে 
আম্ম। সর্ধ-বূপ, তিনি নিশ্চই সর্বাকার। তবে আত্মাকে 
নৈদান্তিকমতে “সৎ বলা! হইয়াছে বলিয়!, পরমহংস শঙ্করাচার্ম্য 
তাহাকে, তাহার অপরোক্ষান্থভূতি নামক গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে 
“সদাঁকারং বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্থ্য তাহার বরহ্মনামাবলী. 
মালার একোনবি-শ শ্লোকে ব্রহ্ম গণ সর্ববমিত্তি বলায়, 
'মাত্সাই সর্ব-বপ, ইহ? তাহার স্বীকার করা ভ্ইয়াছে। কারণ 
জগৎ অরূপ নহে । শঙ্করাচার্ধের মতে ব্রঙ্গই সব্ববজগৎ বলিয়া, 
বক্গই সর্ব-বূপ। বেদান্ত এবং নান! বৈদান্তিক গ্রন্থে ও নানা 
উপনিষদে ব্রঙ্গই আন্মা। এ সকলে বঙ্গ এবং আনসার অভেদ্ 
গ্ররতিপাদিত হইয়াছে । 


সপ 


সগ্ডদশ সিদ্ধান্ত । 


অপরোক্ষান্ুভূতির ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকান্ুসারে অবগত হওয়া 
যাঁয়, চৈতন্ত বা আত্ম! অজীব। সেমতে ভ্রম-বশত যেমন রজ্ছুকে 
সপ-বোধ হয়, তদ্রপভ্রম-বশতই টৈতন্ত বা আত্মকে ও জীব- 
বোধ হয়। সেমতে রজ্জুকে সর্পজ্ঞান যেমন মিথ্যা, তদ্রপ 
চৈতন্ত বা] আম্মাতে জীবত্বজ্ঞান৪ মিথ্যা । এঁ অপরোক্ষানুশ্ভুতি 
নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্নোকানুসারে সমস্তই ব্রহ্ম 
অবগত হওয়া যায়ু। সেই শ্লোক এই প্রকার, 


প্রন্মণঃ সর্ববভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ | 
তশ্মাদেতানি ব্রন্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥* 


দ্বিতীয় ভাগ। ৩৩ 


উক্ত ণোকানুপাঁবে সমস্তই ব্রহ্ম অবধারিত হইয়াছে । সেইজন্য 
জীবও সেই সমস্তেরই অন্তর্ণত। স্বতরাং জীবও যে ব্রহ্ম, সে 
বিষষে সংশষ কি আছে? এ অপরোক্ষান্ভৃতিরই দ্বিপঞ্চাশৎ 
শ্বোকে জীবান্সা ও পরমাম্সা যে সম্পর্ণ অভেদ, তাহ! স্পষ্টই 
প্রদশিত হইয়াছে । সেই শ্রোক এই প্রকার, 

“স্বলমপ্যন্তরং কৃত্ব। জীবাত্মপরমাত্মনোঃ । 

যস্তিষ্ঠতি স মুঢ়াত্বা ভয়ং তস্তাভিভাষিতমূ ॥* 
এহ্ধরাচাধ্যের আত্ম-পূজাতে ও সদা-শিবাম্সা ও জীবে যেকোন 
'প্রভেদ নাই, তাহা ও বোঝা যায়৷ শঙ্করাচার্যের আল্ম-পুজাব 
অষ্টম শ্লোকে আছে,__ 


“দেহে! দেবালয়ঃ প্রোক্তে। জীবে! দেব? সদশিবঃ” 


লে 


অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত । 

বেদান্তমতে ব্রহ্ম যে নিব্বিকার ও নিত্য-সত্য, ইহ! বারস্বার 
স্বীকার কর! হইয়প্ছে। নির্বিকার-নিত্য-সত্য যে ব্রহ্গ, তাহাধ 
কোন পরিবর্তনই হইতে পারে না। নানাপ্রকার পবি- 
বর্তনকেই নানাপ্রকার বিকার বল! যাইতে পারে । অপ- 
রোক্ষান্তভূতি নামক গ্রন্থেব পঞ্চচত্বারিংশ শ্লেকে শঙ্করাচাধ্য 
বলিয়াছেন, 
“উপাদানং প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মণোহন্যন্ন বিদ্যতে । 
তম্মা সর্বপ্রপঞ্চোেহয়ং ব্রন্ধৈবান্তি ম চেতরহ ॥৮ 
উর্ শ্লোকানুসারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ, স্পষ্টই স্বীকার কর! 
"ইয়াঁছ। এ শ্লোকানুসারে ব্রদ্দই 'সর্ধ-প্রপঞ্চ বলিয়া ব্রঙ্গ9 


9৪ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


বিকাবগ্রস্থ স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ সর্ধ-গ্রপঞ্চ 
অবিকার নহে। এ সর্ব-প্রপঞ্চের নানাপ্রকার পরিবর্তন 
বশন্ত আর৪ কত বিকার বিকাশিত হইয়াছে । সব্ব-প্রপঞ্চ 
অবিদ্যারই নানাপ্রকার বিকাশ । সুতরাং সর্ব-প্রপঞ্চ, অবিদা 
ও তরঙ্গ অভেদ। এ তিন অভেদ শ্বীকার কর] হুইয়াছে বলিয়া. 
এ তিনই এক। বেদান্ত এবং শঙ্করাঁচার্যযের নান। বৈদান্তিক 
গ্রন্থমতে ব্রহ্ম নিত্য-সত্য । সন্ব-প্রপঞ্চ এবং অবিদ্যার সহিত 
এন্গের অপার্থক্য-বশত সরব্ধ-প্রপঞ্চ এবং অবধিদ্যাকে ও নিত্য-সত্য 
বলিতে হয়। | 


সস 


একোনবিংশ সিদ্ধান্ত । 
অপরোক্ষান্থভূতি নামক গ্রন্থের মতে “সর্বমাত্বেতি' 
স্বীকার করা হইয়াছে । এর গ্রন্থানুসারে সমস্তই আত্মা বলিয়া, 
ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও আত্মা স্বীকার করিতে হয়। ব্যাপ্য-ব্যাপ- 
কতা আত্ম। স্বীকৃত হইলে, ব্যাপ্য-ব্যাপকতাও মিগা! বলা 
ঘায় না। বৈদান্তিক মতানুসারেই সর্ব-ভূতও অনাত্মা-অবিদ্যাব 
নানাগ্রকার বিকাশ। অথচ পরমহংস শঙ্করাচার্ধ্য অপরোক্ষান্ু- 
ভূতি নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে-_- 
“ত্রহ্মণঃ সর্বভূতানি জায়ান্তে পরমাত্মনঃ। 
তস্মাদেতানি ব্রন্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৮ 
বলিয়াছেন। ৬ শ্লোকানুসারে সর্ধ-ভূতেই ব্রঙ্গ শ্বীকার কর! 
হইয়াছে বলিয়া, ব্রন্মেরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা! আছে, প্রকার1স্রে 
স্বীকার করা হইয়াছে বায়ু সর্ব-ভূতের মধ্যে এব. ভূ 


দ্বিতীয় ভাগ । ৩৫ 


তুমি কি মেই বায়ুর ব্যাপা-ব্যাপকতা৷ বুঝিতেছ না? শঙ্করা- 
চাধ্যের উক্ত একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকান্ুসারে বাযুভূতও ব্রঙ্গ। 
স্থতরাং ব্রহ্ম-বাযুরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। অশ্রি- 
ভতেরওত ব্যাপ্য-ব্যাপকতা দেখিয়াছ।! এ একোনপঞ্জাশং 
শ্লোকান্ঈদারে অগ্নি-ভূতও ব্রঙ্গ। সুতরাং সেই ব্রঙ্গাগ্নির ৪ 
ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চন্বই আছে। জল-ভূতের গত ব্যাপ্য-ব্যাপকতা৷ 
দেখিয়াছ। এ একোনপঞ্চাশৎ শ্রেকান্ুসারে জল-ভূতও তরঙ্গ । 
সুতরাং সেই ত্রহ্মজলেরও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা নিশ্চয়ই আছে। 
উক্ত একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকান্থসারে সর্ধ-ভূত হইতে যে সকল বস্তু 
প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলও পর্বব-ভূ্ত। এ একোনপঞ্চাশং 
শ্লোকান্ুনারে সব্বভূত ব্রহ্ষোৎ্পনন বলিয় সর্ব-ভূঁতকে ও ব্রহ্ম যে 
শ্রকারে বল! হইয়াছে, সেই প্রকারেই সর্ধ-ভূতই ঘে সকণ 
বন্ধ হইয়াছে, মে সকল বস্তকে ও ব্রহ্ম বল! যাইতে পারে। 





বিংশ পিদ্ধান্ত | 


অপরোক্ষানুভূতির ষট্চত্বারিংশ শ্লোকে সমস্তই আত্ম! 
স্বীকৃত হইয়াছে। এ গ্লোকে সমস্তই আত্ম! স্বীকার জন্য, এ 
শ্রোকেই আত্মার বহুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। তদ্ভারা আল্ম। 
ব-প্রকারও স্বীকার কর! হইয়াছে । বেদাস্তমতে অবিদ্যারই 
বভত্ব। বেদাস্তমতে আবদ্যারই বহু-প্রকারতা। কিন্তু অপ" 
রোঙ্গান্ুভূতির ফট্চত্বারিংশ শ্লোকে পরমাত্মাব্রঙ্গেরও বহু 
এবি ব্-প্রকারতা গ্রতিপাদিত “হইয়াছে । তবেই বলিতে 
খ্রখপরমাত্মা-ব্র্ধ এবং অবিদ্যা অভেদ্র। শঙ্করাচার্ধ্ের মতা 


৩৬ সিদ্ধান্তদর্শন | 


সারে পরমায়্া-বন্ধ ও অবিদা। যে অভেদ, তাহ পুব্বেই 
প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । 





একবিংশ সিদ্ধান্ত । 
শক্করাচার্যের “সর্বমাত্বেতি” বলায়, আত্মা যে বহু এব" 
বহু-প্রকার, ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে । তবে সেই 'ম্মার 
সেই আস্মাসম্বন্ধে ভেদজ্ঞানের অবসর নাই, কি প্রকাবে বলা 
নাইবে ? সেইজন্তই অপরোক্ষান্ৃভূতি অন্ুসারে -- 
“ব্যাপ্যব্যাপকত। মিথ্য। সর্ববমাজ্সেতি শাসনা । 
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবনরকুতঃ ॥৪৬॥৮ 
বল৷ উচিত হয় নাই। 





দ্বাবিংশ সিদ্ধান্ত । 
শক্ষরাচার্যের “সর্ববমাত্তি” মতানুসারে তাহার সপ্রু- 
টত্বারিংশ শ্রোকোক্ত শ্রুতি-নিরূপিত-বিশ্বাম্মার নানাত্ব নিবারণ 
শ্বীকার করা যায় না। শ্রুতিমতেইত বলা হইয়াছে “সর্ব 
খল্বিদং ব্রহ্মা তবে নেই ব্রদ্ধাত্মার নানাত্ব অন্বীকার্ধ্য হইনে 
কেন? 


ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত । 
পরমহ:স শঙ্করাচাধ্য__ 
“ব্রহ্মণঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ | 
তম্মাদেতানি ব্রক্ষৈব ভবস্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯' 
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বলায়, তিনি ব্রন্ষেরই নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন । তবে তিনি 
উক্ত শ্লোকের পূর্ব শ্লোকে_- 

*“দোষোহপি বিহিতঃ শ্রুত্য। মতো! মৃুত্যুং সগচ্ছতি। 

ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়। বঞ্চিত! নরহ ॥৪৮।৮ 
এলিয়া নানাত্ব স্বীকারকারীদ্দিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন 
কেন? এই জগতেরও নানাত্ব দেখি। শঙ্করাচার্ধ্য ও 
“নর্ববমাত্মবেতি” বলিয়। আত্মারও নানাত্ব প্রদর্শন করি- 
য়াছেন। তবে শঙ্করাচাধ্যের কোন কোন শ্রোকে নানাত্বে 
দোষারোপ করা হইয়াছে কেন? 





চতুব্বংশ সিদ্ধান্ত । 


অপরোক্ষান্ভৃতির একোনপঞ্চাশৎ শ্লে।কানুসারে পরমায্সা- 

ব্রহ্মই সর্ব-ভূত। এ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তিও ভূত ব্যতীত অন্ত 
কিছু নয়। উহ ক্ষিতি-নামক ভূতই আকারে পরিণত । সুতরাং 
এ একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে শ্রীকষ্জের পাধিবী গ্রাতিমুক্তি 9 
পরমাত্বা-ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্যোর সেই শ্রোক এই প্রকার,__ 

“ক্রহ্গণঃ সর্ববভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ | 

তল্মাদেতানি ব্রদ্ষেব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯।৮ 
পুরাণ ও তন্ত্রমতে পাধিবী নানাপ্রকার প্রতিমৃন্তি পৃজার 
ব্যবস্থা আছে। সে সকল পুজা ক্রায়, পরমায্ম-ব্রদ্মেরই 
পুভা কর! হয়। কারণ শঙ্করানার্যের মতে পৃথিবী-ভূতও 


এব। * ! 
শ্বা ওত 
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পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত । 

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষান্থভৃতি নামক গ্রন্থের 

পঞ্চাশৎ শ্রোকে বলা হইয়াছে১__ 
“ত্রন্মৈব সর্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ। 
কর্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্তীতি শ্রুতির্জগে ॥৮ 

উক্ত গ্রন্থের সকল ভাষ্যকার এবং সকল টীকাকারই উক্ত 
গ্রন্থেরই পঞ্চাশৎ শ্লেকের এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কেহ 
কেহ বলিয়াছেন, এঁ গশ্লোকের প্রথম চরণের এব্র্মেব সর্বব- 
নামানি রূপানি বিবিধানি চ+ অর্থে ্রক্ছই সর্ব-নাষ, 
ব্রদ্মই বিবিধ-রূপ স্বীকার করিলে, কোন নামকেও অনিতা- 
অনত্য বল৷ যায় না, কোন রূপকেও অনিত্য-অসত্য বল! যায় 
না। অদ্বৈতবাদের অনেক শীত-উপনিষদ্‌মতে, অদ্বৈতবাদের 
বেদাস্তদর্শনমতে, অদ্বৈতবাদের বেদান্তনারমতে, অদ্বৈতবাদেব 
শঙ্করাচার্য্ের নান! গ্রন্থমতে, অদ্বৈতবাদের পরমহংস গোবিন্দ- 
ভগবতের মতে ও অদ্বৈতবাদের অন্থান্ত গ্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের 
মতে মকল নাম এবং সকল দ্ধপই প্রাকৃত। তাহাদের মতে 
কোন নাম এবং কোন রূপই অপ্রারৃত নহে। শঙ্করাচার্্যের 
অপবোক্ষান্ুুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকানুমারে ক্রহ্মহ 
সমস্ত নাম, ব্রহ্গই বিবিধ-রূপ ম্বীকার করিলে ব্রহ্ধকে ও অপ্রা 
কৃত বলা যায় না। এর সকল প্রারুতকে ব্রহ্ধ বলিতে হইলে 
ব্র্গেরও বিবিধ-বিকাশ*আছে স্বীকার করা হয়। অধ্বৈত- 
মতের নান! গ্রন্থানুসারে; প্রকৃতিরই বিবিধ-বিকাশ। সে 
সকল গ্রন্থমতে ব্রহ্ধকে অপরিবর্তনীয়-নির্ধিবকার-নিত্য-শীন: 
নিরঞ্জন বলিয়াই স্বীকার কর! হইয়াছে । অথচ শঙ্করাচা্ধ্যঃ 
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অপরোক্ষাচুভূতি গ্রন্থের পঞ্চাশৎ গ্লোকানুসারে ব্রন্মকে এ সকল 
বল! যায় না। শঙ্করাচাধ্যের অপরোক্ষান্ুভূতির উক্ত শ্লোকের 
পুর্ববন্তী শ্লোকে বল! হুইয়াছে,_- 


“ব্রহ্ণঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাতআ্বনঃ | 
তম্মাদেতানি ব্রদ্মেব ভবন্তীত্য বধারয়ে ॥৪৯।” 
সেইজন্থই “ক্রন্ষৈব সর্ববনামানি রূপানি বিবিধানি চ* 


বলিলে, ব্রন্মই সর্ব-নাম ও ত্রন্গই বিবিধ-রূপ বুঝিবার পক্ষেও 
কোন বাধ হয় না। কারণ, কথিত পঞ্চাশৎ শ্রোকের পুব্ধ 
শ্রোকাক্ুসারে বুঝিতে হয়, পরমাত্মা-ব্রহ্গ-'জাত সমস্তই ব্রহ্ম | সেই- 
জন্ঠ সমস্ত নাম এবং বিবিধ দূপও ব্রন্ধ বলিলে অসঙ্গত হয় না । 
কাহার কাহার মতে এ পঞ্চাশৎ শ্রোকের পর্যযালোচন! প্রসঙ্গে 
বুঝিতে হয়, সব্ব-নাম, ৰিবিধ-রূপ এবং সমগ্র কর্ম-নিচয় শ্রুতি, 
মতে ব্রদ্ধ কর্তৃক ধারিত হইতেছে । সেইজন্ত অবশ্যই ব্রহ্মকে 
সক্রিয় বলিতে হয়। কারণ ধারণ করাও এক প্রকার ক্রিয়া। 
যিনি ধারণ করেন, তিনি অবশ্তই ক্রিয়াবান। নান! শান্ত্রানুসারে 
ক্রিয়াবান যিনি,_-তিনি সগুণ। ব্রহ্গও ক্রিয়াবান প্রমাণিত হইয়া 
ছেন বলিয়া, ব্রহ্মকেও অবশ্তই সগুণ বলিতে হয়। ব্রহ্ম ক্রিয়া. 
বান ও সগুণ প্রমাণিত হইয়াছেন বলিয়া, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্থ 
প্রভৃতি মতে ব্রক্মকে সাকারও বল! যাইতে পারে। কারণ সকলেই 
আকার অবলম্বনে ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়! থাকেন। কারণ সকলেই 
আকার অবলম্বনে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখিয়া! থাকেন। 
প্র্ধাণ করা হইয়াছে, ব্রদ্ও সক্রিয়; ঘেইজন্ত তিনিও আকার- 
পবাখষ্ট বা সাবারও অবধারণ করা যায়।- শঙ্করাচাখে্যের মতে 
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ত্রহ্গ আকার-বিশিষ্ট বা সাকার অবধারিত হইলে স্মৃতি, পুরাণ 
এবং তন্ত্রের সহিত অপরোক্ষান্তৃতি গ্রন্থের পঞ্চাশৎ শ্লোকের 
কোন বিরোধই থাকে ন1। শঙ্করাচার্য্ের উক্ত শ্লোকানুপারে ব্রহ্ম 
সাফার স্বীকার করিতে হইলে, শঙ্করাচার্ধাকেও সাকারবাদী 
বলিতে হয়। শঙ্করাচারধ্যের সাকারবাদের অনেক গ্রন্থে অনেক 
প্রমাণও পাওয়া যায়। তাহার রচিত অনেক স্্রোত্রেও তাহার 
নাকারবাদের প্রমাণ আছে। শঙ্কর-দিখ্বিজয়ম্‌ নামক গ্রন্থান্- 
সারে চগ্ডালরূপী-ভগবান-বিশ্বেশ্বর-দেব নিজ মৃত্তি ধারণ করিলে, 
সেই মুর্তি-বিশি্ই ব। আকার-বিশি্ সাকার-বিশ্বেশ্বর-শিবের, 
শঙ্করাচার্ধ্য দ্বেতবাদ-স্চক ভক্তি-বিগলিত দিব্য-ভাবে স্তব 
করিয়াছিলেন। সে স্তবও তাহার দ্বেতধাদের, সে স্তবও তাহার 
সাকারবাদের, সে ত্তবও তাহার ভক্কি-ভাবের প্রমাণ করে। 
শহ্করাচাধ্যের দ্বেতবাদের, শঙ্করাচার্যের সাকারবাদের ও শঙ্বরা- 
চাধ্যের তক্তি-ভাবের অনেক প্রমাণ, তাহার নিজ-রচিত অনেক 
গ্রন্থেই আছে । সে বিষয়ে তাহার আননা-্লহরী নামক গ্রন্থই 
বিশেষ প্রমাণ করে। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষান্ুভৃতি নামক 
গ্রন্থের একপঞ্চাশৎ শ্লেকে বলা হইয়াছে, 


“হৃবর্ণাজ্জায়মানস্ত স্বর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্‌। 
ব্রঙ্গণে। জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবে ॥”+ 
সেইজন্ত এই সিদ্ধান্তদরশনের নান! সিদ্ধান্তে ব্রহ্গকে নানা- 
প্রকার প্রমাণ করার জন্য শঙ্করাচাঞ্্যের মতানুসারে কোন 
আপত্তি হইতে পারে না । "কারণ উক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোজের 
তাৎপর্যয,_-যেমন হ্বর্ণ-মস্তৃত বস্তর নিত্য-স্বর্ণত্ব, তদ্রপ ব্রহ্ম-স২, 
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ঘাঁহা,__তাহার নিত্য-ত্রঙ্গত্ব। শঙ্করাচাধ্যের অনেক গ্রন্থের 
অনেক শ্লোকানুসারেই ব্রহ্ম -সম্ভৃতই সমস্ত। সুতরাং সেইজন্য 
্বয়ং ব্রহ্মই সমস্ত । এ বিষয়ে শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,_-এসর্ববৃ€ 
খন্বিদং ব্রহ্ম |” শঙ্করাচার্ধ্য তাহার অপরোক্ষান্ুতৃতি নামক 


গ্রন্থে বলিয়াছেন,-_ 


ব্রহ্মণঃ সর্ববভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ | 
তন্মাদেতানি ব্রন্মেব ভবস্তীত্যবধারয়েৎ ॥৪৯॥* 


উক্ত শ্নোকের তাৎপর্যয,--পরমাত্মা-ব্রক্ম হইতেই সব্দ- 
ভূতের উৎপত্তি হইয়! থাকে । সেইজন্য সমস্ত বস্তই 
ব্রহ্ম, এই প্রকার অবধারণ করিবে । শঙ্করাচাধ্য সমস্তই 
ব্রহ্মাবধারণ করিতে বলিয়াছেন । সেইজন্ত নিরাকার, সাকার 
এবং আকারও পরম্পর অভেদ, ইহাও তাহার স্বীকার করা 
হইয়াছে । যেমন নান! আধ্য-শাস্ত্রাননারে আকাশ, খাযু, 
অগ্নি, জল ও পৃথিবী পরস্পর অভেদ, সেই প্রকারেই নিরাকার, 
গাকার এবং আকার পরস্পর অভেদ। কোন কোন গ্রন্থমণ্ডে 
আকাশ ও বায়ু নিরাকার। কিন্তু কাহার কাহার মতে 
আকাশের বিকাশ বায়ু নিরাকার বলিয়! পরিগণিত হইলে ৪, 
বায়ুও সাকার বল! যাইতে পারে। বায়ু হইতে জলের প্রকাশ । 
মেইজন্ত সেই জল-বিশিষ্ট-বাধু নিরাকার ও সাকার বলিয়াও 
অবধারিত হইতে পারে। শঙ্করাচারধ্য গ্রভৃতি মহাকআ্রাগণেখ 
মতেও এ সাকার-নিরাকার-বায়ুই জল হইয়!ছে বলিয়া, বাধুকে ও 
আক'র বলাবায়। কারণ জল বাধুধই এক প্রকার বিকাশ 
.গেইছন্য বায়ু যাহা, দল ও তাহা । এ গ্রকারে সাকার, নিরা- 


৪২ সিদ্ধান্তদর্শন | 


কার ও আকার-বরঙ্গও অতেদ বল! যাইতে পারে। প্র প্রক!রে 
নিরাকার ও আকার-ব্রক্মও অভেদ বলা যাইতে পারে । আকা'- 
শের কোন ক্রিয়া নাই। অথচ নান! আধ্ধ্য-শান্ত্রমতে আকাশই 
সক্রিয়-বাযু। নিক্ষিয়ব্রদ্ধকেও এ দৃষ্টাত্তান্থদারে সক্রিয়-বরহ্ধ 
বল! যাইতে পারে। কাহার কাহার মতে সক্রিয় বাধু নিরা- 
কাঁর বলিয়। পরিগণিত হইলেও, সেই সক্রিয়-বাু হইতেই 
আকার-জল বলিয়া, সেই সক্রিয়-নিরাকার-কাযুও এ আকার-জল- 
বিশিষ্ট বলিতে হুয়। সেইজন্ত এ ক্রিয়-নিরাকার-বাধুকে 
সক্রিয়-সাকারও বলিতে হয়। প্র প্রকারে সক্রিয়'নিরাকার- 
ব্্মকে ও সক্রিয় সাকার-ব্র্দম বল! যাইতে পারে। নিরাকার- 
বায়ুই সক্রিয়আকার-জল যে একারে,_সেই প্রকারে নিরাকার- 
সক্রিয়-ব্রক্মই সক্রিয়-আকার-ব্রহ্গ । শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষান্গু- 
ভূতি গ্রন্থের একোনপঞ্চশৎ শ্লোকান্থসারে ব্রহ্ম ও পরমাস্ম! 
অভেদ। শঙ্করাচার্য্ের এ অপরোক্ষান্ুতৃতি গ্রন্থের দ্বিপঞ্চাশং 
শ্লেকের মতে পরমাত্মা-ব্রহ্ম ও জীবাআ্সা অভেদ বলা যাইত্ডে 
গারে। সেই শ্লোক এই প্রকার,__ 


“স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্ব! জীবাত্বপরমাত্মনোঃ। 
যস্তিষ্ঠতি স মুঢ়।আ্বা ভয়ং তন্তাভিভাষিতম্‌ ॥% 


উক্ত শ্রোক ব্যতীত শঙ্করাচার্যের জীবাত্মা-পরমাআ্বার অভতেদত্ব- 
বাচক আরও অনেক শ্লোক আছে। শঙ্করাচার্য্যের আত্মার সহিত 
জগতের অভেদত্ব-বাচক ০ অনেক শ্লোক আছে। সে সকলের মধ্য 
হইতে আত্মবোধ নামক গ্র্ধের একটী শ্লোকই এই স্থলে উদাহরণ 
স্বরূপ উল্লেথ কর] যাইতেছে । মেই শ্লোক এই প্রকার, 


দ্বিতীয় ভাগ । ৪৩. 


«আউতবেদং জগৎ সর্বং আত্মনোহন্যন্ন বিদ্যতে | 
যুদে! যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মম নং সর্ববমীক্ষতে ॥৪৭॥ 


উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয় যায়, যেমন বটার্দি মুৎ- 
পাত্র সকল এবং মৃত বা মুত্তিক1 অতেদ, তদ্রাপ আত্মা এবং 
এই নিখিল-জগণ্ অভেদ। সেইজন্তই বলিতে হয়, আন্মাই 
জগৎ্--জগৎই আত্মা। শঙ্করাচার্ধের মতেই আত্ম! এবং ন্গগৎং 
অভেদ প্রমাণ করা হইয়াছে । অথচ শঙ্করাচার্ধযের অনেক 
গ্রন্থেই জগৎ প্রান্কৃত বল! হইয়াছে । জগ প্রাকৃত 'বলিয়া, 
জগতকে প্রকৃতির অংশ প্রকৃতিই বলিতে হয়। শঙ্করাচাধোর 
মতান্ুসারে আত্মাই জগৎ। সেইজন্ত আত্মা এবং প্রকৃতির 
অংশ জগৎ অভেদ বলতে হয়। প্রকৃতির অংশ জগত এবং 
আম্ম! অভেদ স্বীকার করিলে, প্রকৃতি অনাত্ম! ও আত্ম৷ অভেদ ও. 
্বীকার করিতে হয় । শ্রীম্ভগবৎ গোবিন্দ-পাদাচাধা-পরি- 
ব্রাক পরমহংস-শ্বামী-বিরচিত অদ্বৈতান্গভূতি নামক গ্রন্থান্- 
সারে, 

“জলাদন্য ইবাভাতি জলান্থু বুদ্‌্বুদো বথ!। 


তথাত্বনঃ পৃথগিব প্রপঞ্ধোয়মনেকধা ॥ ১৬॥৮ 

এ শ্রোকান্থসারে জল এবং জল-বুদ্বুদ্‌ যেমন অতেদ, তদ্রপ 
আস্ম। এবং প্রপঞ্চ অভেদ । শঙ্করাচাধ্যের এবং অস্তান্ত অনেক 
অদ্বৈত-মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থানুসারেই প্রক্কৃতি এবং প্রপঞ্চ 
অতেদ। প্রকুৃতিই মায়া, প্রককতিই অবিষ্থা, প্রকৃতিই অনাত্মা, 


এবং,কোন কোন ব্যক্তির মতে সেই-প্রকৃতিই অজ্ঞান। 





৪8৪ সিদ্বানস্তদর্শন। 


ষড়বিংশ সিদ্ধান্ত । 


একই সুবণে নানা অলঙ্কার হয়। সেই অলঙ্কার গুলি 
এক স্বর্ণ ব্যতীত যেমন অন্ত কিছু নহে, তন্রপ ব্রদ্ধই 
সমস্ত হইয়াছেন বলিয়।, সমস্তই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছু নহে: 
বলিতে হয়। তাহ! হইলে এই জগৎ এবং জগতন্থ কোন, 
কিছুকেই অনিত্য এবং অসত্য বল! উচিত নয় । তাহা হইলে 
যিনি জগৎ এবং জগতের কিছুকে অবিগ্যার নান। বিকা4 
বলেন, তাহার সে সমস্তকেই ব্রহ্গের নানা বিকাশ বলা উচিত। 
শহ্করাচার্যের একপঞ্চাশৎ শ্রোকানুসারে স্থবর্জাত কোন 
সামগ্রীর যেমন চির-ন্ুবর্ণত্ব, তদ্রপ ব্রঙ্গজাত কোন কিছুর 
্রহ্মত্বই হইয়। থাকে । এ বিষয়ে মুল শ্লেক এই প্রকার, 


*ন্থবর্ণাজ্জায়মানন্তয স্ত্ববর্ণত্ব্চ শাশ্বতম্‌ । 
ব্রহ্মণে। জায়মানস্থ ব্রন্মত্বঞ্চ তথ! ভবে ॥”? 


স্থবর্ণইত নানাপ্রকার স্ুবর্ণালঙ্কার। সুবর্ণ ইত নানাপ্রকার সুবর্ণ 
সামগ্রী । স্বর্ণের সঙ্গে নানাপ্রকার স্থবর্ণালঙ্কারের, স্থবণের 
সঙ্গে নানাপ্রকার স্বর্ণ-সামগ্রীর কোন গ্রভেদ নাই। স্বর্ণ 
নানাপ্রকার অলঙ্কার হইলে, সেই অলঙ্কার গুলিকে সেই স্বর্ণ 
বাতীত অন্ত কিছুই বল! যায় না। স্থুবর্ণই নানাপ্রকার 
আকার-বিশিষ্ট নানাপ্রকার সামগ্রী হইলেও, সেই নানা- 
গ্রকার আকার-বিশিষ্ট নানা প্রকার সামগ্রী গুলিকে সেই স্বর্ণ" 
ব্যতীত অন্ত কিছুই বল যায় না। ব্রহ্ম যদি নানাপ্রকার 
সামগ্রী হইয়। থাকেন, তাহ1£ হইলে সেই নানাপ্রকার সামখ্খা 
গুলিকে মেই ব্রঙ্ধ ব্যতীত অন্ত কিছুই বলা যায় না। ব্রহ্ম 


দ্বিতীয় ভাগ । ৪৫ 


যদি সমস্তই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সমস্তকেই ব্রহ্ম 
ব্যতীত অন্ত কিছু বল! যায় না। তাহা হইলে অবিদ্যাওত 
সমস্তের অতিরিক্ত কিছু নহেন। তাহা হইলে অবিদ্যাও 
বঙ্গ বলিতে হয়। সমস্তই ব্রহ্ম স্বীকৃত হইলে, সেই সমন্তের 
কিছুই অসত্য নহে। কারণ নানা উপনিষদে, €বদাস্তে এবং 
বেদাস্তমতের নান৷ গ্রন্থে ব্রন্মকে সত্যই বলা হইয়াছে । এ 
সমস্ত গ্রস্থানুসারে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া, সেই ব্রঙ্গ যে সমস্ত পদার্থ 
হইয়াছেন, সেই সমস্ত পদার্থও সত্য। নিব্বিকার-ব্রক্গই সমস্ত 
হইয়াছেন বলিয়া, সমন্তের কিছুই বিকৃত নহে স্বীকার করিতে 
হয়। 


সপ্তবিংশ সিদ্ধান্ত । 
“্ল্লমপ্যস্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। 
যস্তিষ্ঠতি স মুঢাত্ম! ভয়ং তন্তাভিভাধিতম্‌ ॥৫২। 
বলায়, জীবাত্মা! ও পরমাতআ্মার অভেদত্বই প্রদশিত হইয়াছে । 
উক্ত শ্লোকানুসারে জীবত্ব যে মিথ্যা, ইহা বুঝিবার কোন কারণই 
নাই। এ শ্রোকান্ুসারে জীবত্বও সত্য বোঝা যায়। কিন্তু- 


প্যদন্মদ্ি ঘটভ্রান্তিং শুক্তোৌ বা রজতস্ফিতিং | 
তদ্বদ্ব দ্মণি জীবত্বং বাক্ষ্যমাণে নপশ্যতি ॥৫৯॥ 
“যথ। স্বদি ঘটে। নাম কনকে কুগুলাভিধা। 
শুক্তৌ৷ হি রজতখ্যাতি জীবশব্বস্তথাপরে ॥৬০॥* 


বলা, এই ছুই শ্লোক পুর্ব শ্লোকের গ্রতিবাদই কর্পা হই- 
য়াছে। মৃত্তিকা -ঘটাকার না হইলে কেবল মুত্তিকাই বল! 


৪৬ সিদ্ধান্তদর্শন। 


হয়; তথন মৃত্তিকাকে ঘট বল! হয় না। কিন্তু মৃত্তিক! ঘটা- 
কার হইলে সে মৃত্তিকাকে অঘট বল! যাইবে কি প্রকারে? 
মৃত্তিকা! ঘটাকার হইলে, সে মৃত্ভিকার ঘট নাম নহেই বা 
বল৷ যাইবে কি গ্রকারে? ব্রহ্ম জীব হইলে, ব্রহ্মকে অজীব কি 
প্রকারে বলা বাইবে? মৃত্তিক না! থাকিলেত মৃত্তিকা 
ঘটাকারে পরিণত হইতে পারেনা । মুত্তিকা আছে বলিয়া, 
মুত্তিক ঘটাকারে পরিণত হইতে পারে। সেই মৃত্তিকা ঘটা- 
কার হইলে ঘটাভাব বলাও যায় না। ব্রহ্ম না! থাকিলে, বর্গ 
ভীব হইতে পারিতেন না। ব্রদ্ধ আছেন বলিয়া, ব্রহ্ম জীব 
হইয়৷ থাকেন। সেই ব্রহ্ধ জীব হইলে জীবাভাব বলাও যায় না । 
সত্য যাহ! হুন্‌, তাহাও সত্য। কনক কুগুল হুইলে সেই 
কুগডলও মিথ্য। নহে। কনক সত্য বলিয়! সেই কনক কুগলা- 
কারে পরিণত হইলে, স্ই কুগুলকেও সত্য বলিতে হয়। ব্রঙ্গ 
জীব হইলে সেই জীব্ও মিথা। নহে । ব্রহ্ম সত্য বলিয়!, সেই 
ব্রহ্ম জীব হইলে, সেই জীবকেও সতা বলিতে হয়। সত্য- 
ব্রহ্ম অনতারূপে পরিণত হইতেই পারেন না। বীজ বুক্ষরূপে 
পরিণত হইলে কি বলিতে হইবে, বীজই সত্য, বুক্ষ সত্য 
নহে? বীজও সতা, বৃক্ষ সতা। ব্রহ্ধও সত্য, জীবও সতা। 
বীজ এবং বৃক্ষ যে প্রকারে অভেদ, ব্রহ্ম এৰং জীবও সেই 
প্রকারেই অভেদ। 


০ 
অস্টবিংশ পিদ্ধান্ত | 
স্বর্ণ অলঙ্কার হইলে, তোমার কি স্বর্ণ এবং অলঙ্কার 
এই ছুই বোধ হয় ন1 শ্র প্রকার ছৈতবোধ কি অজ্জান- 


ঘিতীয় ভাগ। ৪৭ 


ধশত হইয়া থাকে? আমাদের বিবেচনায় তাহা কখন ই 
নহে। আমাদের বিবেচনায় প্র প্রকার দ্বৈতবোধ জ্ঞান-বশতই 
হইয়। থাকে। বেদান্তমতে আত্ম! এবং জড় অভেদ নহে। 
কিন্তু শঙ্করাচাধ্য “সর্ববমাত্মেতি” এবং__ 


গত্রহ্মণঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্বনঃ । 
তন্মাদেতানি ব্রন্মৈব ভবস্তীত্যবধা রয়ে ॥৪৯1৮ 


বলায়, তাহার মতে আত্মা এবং জড় অভেদ, ইহাই বুঝিতে হয় । 
শহ্করাচার্যয বলিয়াছেন). 


"্যত্রাজ্ঞানাগ্তবেদ্বৈতমিতরস্তত্র পশ্যতি । 
আত্মত্বেন যদ! সর্ববং নেতরস্তত্র চাণুপি 1৫৩॥ 
যস্মিন্‌ সর্ববাণি ভূতাঁনি চাত্বাত্বেন বিজানতঃ। 
নৈব তম্ত ভবেন্মোহে। নচ শোঁকোহদ্বিতীয়তঃ॥৫8॥ 
অয়মাত্ব! হি ব্রলৈব সর্ববাতকতয়! স্থিতঃ। 
ইতি নির্ধারিতং শ্রুত্য। বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া 1৫৫1৮ 
উক্ত শ্লোকত্রয়ও শঙ্করাচার্্ের পূর্ব্ব কথিত অভিগপ্রায়েরই পোষ- 
কতা করিতেছে । উক্ত ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে “অত্ঞানাস্ভবে- 
দ্বতমূ? বল! হইয়াছে। এ শঙ্করাচার্ধ্যইত তাহার আত্মানাত্ম- 
বিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদ্যা স্বীকার 
করিয়াছেন। তাহার এ ছুই স্বীকার করাতে 6 তাহারও 
দ্বৈত স্বীকার কর! হয় নাই? তিনি তাহার আত্মানাত্মববিবেক 
নামক গ্রন্থে আত্মা এবং অনাস্মা-অবিদ্যা অভেদ বলেন নাই। 


৪৮ সিদ্ধান্তদর্শন | 


তাহ! হইলে নিশ্চই তাঁহার কেবলমাত্র আ্বতজ্ঞান থাকিলে, 
অনাত্া-অবিদ্যার বিষয়ে তিনি কিছু উল্লেখই করিতেন ন|। 
তাহ! হইলে তিনি তীহার এ আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে 
অবিদ্যাকেও অনাদি বলিয়। অবিদ্যাও যে নিত্য, ইহাও প্রতি- 
পন্ন করিতেন না। এঁ আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থে তিনি 
অবিদ্যা নিত্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া, অবিদ্যাকে অনিতা। 
এবং মিথ্যা! বলা যায় ন|। 


একোনত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 


বেদাস্তমতে চৈতন্ত-বিশি্ই সকল প্রকার সকল দেহেই 
একাত্মা আছেন। চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল 
দেহে একাত্মাই আছেন স্বীকার করিলে, আত্মা সর্বব্যাপী 
ইছাও শ্বীকার করিতে হয়। যদ্দি বল হয়, তিনি কেবল 
চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহেই আছেন, অন্ত 
কোথাও নাই ; তাহ! কখনই হইতে পারে না । কারণ চেতনা- 
বিশিষ্ট সকল প্রকার সকল দেহ গুলি অতি ঘনিষ্ট-ভাবে পরম্পর 
ংলগ্নাবস্থায় এক সঙ্গে অবস্থান করিতেছে না, যে সেই একাত্ম 
অন্ত কোথাও ন। থাকিয়া কেবল চেতনা-বিশি্ট সকল 
প্রকার সকল দেহেই বিদ্যমান আছেন স্বীকার করা যাইবে। 
শহ্বরাচার্ষেযর অপরোক্ষান্ুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে 
বল। হইয়াছে,_ 


“অস্মাত্ম। হি ব্রদ্ৈব সর্ববাত্মকতয়। স্হিতঃ । 
ইতি নির্ধারিতং শ্রুত্য। বৃহদারণ্যপংজ্ঞয়] ॥৮ 


দ্বিতীয় ভাগ । ৪৯ 


বুহদারণা-শ্রতি-সম্মত উক্ত শ্লোকাম্মারে এই আত্মাই ব্রহ্ম 
বল! হইয়াছে । অনেক শান্ত্রমতেই ব্রহ্ম সব্বব্যাপী। উক্ত 
শ্নোকানুনারে আত্ম। এবং ব্রঙ্গ অভেদ বলিয়।, আম্মাও নর্ধবাপী 
বলিতে হয়। অথচ ভূমি-আত্ম! কি অন্ুতব করিতেছ, ঘে তুমি- 
আত্মাই চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার নকল দেহে এবং অন্তান্তয 
লমকল স্থানে আছ? সে অন্ভুভবত তোমার হইতেছে না। 
তবে তুমি চেতনা-বিশিষ্ট সকল প্রকার নকল দেহে এবং অন্ঠান্ত 
সকল স্থানে আছ, ক্ষি প্রকারে বলিবে? তুমি-আয্মা, কেবল 
একটী চেতনা-বিশিষ্ট এক প্রকার দেহে অবস্থান করিতেছই 
অনুভব করিতেছ। তুমি-আত্ম, আপনাকে দীম'-বিশিষ্টই 
জানিতেছ । তুমি-আত্মা, আপনাকে অন্ত-বোধও করিতেছ্ 
লা। তুমি-আত্ম» আপনাকে নিব্বিকার-বোধও করিতেছ না। 
তুমি- আত্মা, নিজে নিত্য কি অনিতা, তাহা ওত বুঝিতেছ ন|। 
তুমি-মাত্মা, নিজে ছিলে কি না ছিলে, তাহাওত বুঝিতেছ না। 
তুমি আত্ম।, পরে থাকিবে কি না থাকিবে, তাহা ওত বুঝিতে 
না। তবে তুমি কি প্রকারে বল, আত্ম! ব্যতীত যাহা, তাহাই 
অনিত্য-অনতা ? 





ত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 
শঙ্করাচাধ্য উক্ত বট্‌চত্বারিংশ শ্লোকে «সর্বমাত্মেতি, 
ধলিয়াছেন বলিয়া, 
“অনুভূতোপায়ং লোকোব্যবহারক্ষমোপি সন্‌। 
অসদ্ধেপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ ॥৫৬॥ 


৫০ সিদ্ধাত্তদর্শন | 


স্বপ্নে(জাগরণেহলীকঃ স্বপ্রে জাগরণোপি হি। 
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োহপি উভয়োর্ন চ ॥৫৭॥ 
ভ্রয়মেব ভবেন্িখ্য। গুণত্রয়বিনির্মিতং | 

অস্য দ্রেষ্টা গুণাতীতে। নিত্য হোকশ্চিদাত্ম কঃ ॥৫৮।৮ 


বল! বায় না। কারণ শঙ্করাচাধ্য কর্তৃক সমস্তই আত্মা স্বীকৃত 
হইয়াছে বলিয়া, সমস্তই সত্য বলিতে হয়। কারণ বেদান্তমতে 
আত্মা, সত্য । জাগরণ, স্বপ্ন এবং স্ুষুপ্তিও “সমস্ত” ব্যতীত অন্ত 
কচু নহে; সুতরাং এ তিন অবস্থাও মিথ্যা! নহে । 


পারর। স্পস্স্্ 


একত্রিংশ নিদ্ধান্ত। 


অতি দূরস্থিত আকাশেই নীলত্ব দশন কর, কিন্তু তোমার 
নিকটস্ক আকাশে নীলত্ব দর্শন কর না। তুমি আকাশের 
যেখানে নালত্ব দশন করিয়া থাক, সেখানে যাইলে তথায় আর 
নীণত দশন করিবে না। তোমার নিকট হইতে মরুস্থলের যে 
অংশ অতি দূরস্থ, তথায়ই তুমি ভ্রমবশত জল দশন কর) কিন্ত 
সেই মরুস্ভলের যে অংশ তোমার অতি নিকটস্থ, তথায়ত 
তোমার ভ্রম-বশত জল দন হয় না। বিশ্বে তুমি অবস্থানই 
কাঁরতেছ, বিশ্ব তোমার অতি নিকট, বিশ্বের সহিত তোমার 
অত গনিষ্ট-সন্বন্ধ । বিশ্ব বদি না থাকত, তাহ। হইলে তাহাতে 
(কি প্রকারে অবস্থান করিতে? বিশ্ব যদি না থাকিত, তাহা 
১! তুমি তাহা দশনত করিতে না। বিশ্ব যদি তামার 
[নকট হইতে বনু দুরে অবস্থান করিত, তাহা হইলে তুমি বলিতে 
পারিতে, ভ্রম-বশত চিদাত্মীতে বিশ্ব-দর্শন হইতেছে । সেইভন্ঠ 


দ্বিতীয় ভাঁগ। ৫১ 


খলি, ভ্রমবশত অতি দূরস্থিত আকাশে যে নীলত্ব দর্শন হয়, 
তাহার সহিত তোমার অতি নিকটস্থ বিশ্বের তুলন!। করিয়া, 
তাহার হ্ঠায় তোমার অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথা!। বলিতে 
পার না। সেইজন্য বলি, তোমার নিকট হইতে মরুস্থলের 
নে অংশ অতি দূরস্থ, তথায় তুমি ভ্রম-বশত যে জল-দশন কর 
তাহার সহিত, তুমি ঘে বিশ্বে বাদ কর তাহার সহিত, থে 
বিশ্ব তোমার অতি নিকট, সে বিশ্বের তুলন! করিয়া, তাহার 
তায় তোমার সেই অতি নিকটস্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে 
পার না। নিকটস্থ স্থাণুকে কেহইত ভ্রম-বশত পুরুষ-দশন 
করে না। যেবিশ্বে বাম করিতেছ, তাহাও তোমার অতি 
নিকট; তাহ। যদি সত্য না হইত, তাহ। হইলে তাহা তুমি 
দশনই করিতে না। তাহ! ঘদি সত্য ন। হইত, তাহা হইলে 
তাহা তুমি স্পশ করিতেও সমর্থ হইতে না। সেই জন্যই বলি,-- 


“যখৈব ব্যোন্দি নীলত্বং যথ। নীরং মরুস্থলে। 
পুরুষ থ। স্থাণো তদ্বদিশ্বং চি্রাত্মনি ॥৬১॥৮ 
বল! সঙ্গত হয় নাই। 


দ্বাত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 


শঙ্করাঁচার্য্যের কতকগুলি শ্রোকের মতে আত্মা.ব্যতীত অন্ত 
কিছুই নাই। তবে তিনি শৃন্, বেতাল, গন্ধব্ব-পুর এবং 
দ্বি-চন্দ্রের বিষয় উল্লেখই বা কি গ্রকগুরে করিয়াছেন? তাহার 
মতে যদি জগৎ নাই, তাহা হইলে তিনি জগতের উল্লেখই বা 
কি গ্রকারে করিয়াছেন? তিনি & সকলের বিষয় উল্লেখ 
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করিয়াছেন বলিয়া, এ সকল সম্বন্ধে তাহার জ্ঞ।/নও ছিল বলিতে 
হইবে। তিনি 'শুন্যেবৈতালে। গন্ধর্ববাণাঁং পুরং এবং 
“দ্বিচন্দ্রত্বং, প্রভৃতি শর্খগুলি যে ব্যবহার করিয়াছেন, সে 
নকল শব্দও সত্য । যদ্দি বল! হয় সে সকল শব্দ মিথা, তাহা 
হইলে তাহার অদ্বৈত-প্রতিপাদক যত গ্রন্থে যত শ্লোক আছে, 
সে সমস্তও মিথ্যা।। তাহা! হইলে তাহার রচিত নান গ্রন্থে 
যে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও মিথ্যা । তাহা! হইলে 
তাহার রচিত নানা গ্রন্থে যে আত্মজ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহাঁও মিথ্য/। তাহ! হইলে তাহার রচিত নান। 
গ্রন্থে যে ব্রহ্ম শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাঁও মিথ্যা । শঙ্করা- 
চাষ্য তাহার নান। গ্রন্থে সত্য বুঝাইবার জন্ত হে বাকৃশক্তি 
ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি অসত্য বুঝাইবার জন্তও সেই বাক্‌- 
শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন; অথচ তাহার মতান্ুসারেই সেই 
বাকৃশক্তিকেও মিথ্যা বলিষ। প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। 
কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে আত্মাইত সত্য। বাকৃশক্তিত আত্মা 
নহে, তবে তিনি তাহ অবলম্বনে তাহার নান৷ গ্রন্থে সত্যাস্মাকে 
কি প্রকারে বুঝাইয়াছেন? তাহার মত-সম্মত অসত্য- 
বাকৃশক্তি দ্বারা তাহার নান! গ্রন্থে তিনি যে সত্যাত্াকে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাহার আত্মজ্ঞানের 
বিপরীত ভাবেরই পরিচয় দিয়াছে । 





ভ্রয়ক্তিংশ সিদ্ধান্ত । 
শঙ্করাচার্য্ের দ্বি-ষষ্টি শ্লোকানুমারে বেতাল নাইও প্রতিপন্ন 
কর! যায় না, এবং জন-ুস্ স্থানে কথন কথন বেতাল দর্শন 
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করা যাঁয় না ইহাও বলাযায় না। কারণ পুর্বে অনেকেই 
কত দ্রব্য আছে বলিয়াই জানিতেন না, কিন্তু পরে সেই 
সকল যে আছে, তাহা বুঝিয়াছেন। এক্ষণে বেতাল আছে 
যিনি জানিতেছেন না, পরে তিনি বেতাল আছেওত জানিতে 
পারেন। অনেকেই পূর্বে কত দ্রব্য দশন করেন নাই, পরে 
বে তাহারা সেই সকল দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না, এ কণা 
তুমি বলিতে পার ন|। এক্ষণে বেতাল যিনি দর্শন করিতেছেন 
না, পরে কখন তিনি বেতাল দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন না, 
এ কথা কখনই বলা যায় না। জগতে এরূপ কত জন্ত আছে, 
যাভাদের আমর কখন দেখি নাই । যাহাদের নামগুলি পথ্য গু 
আমর! জানি ন। তাহারা আছে, তাহাও আমরা জানি না। 
সেহ প্রকার বেতাল নাই, তুমি ইহা কখনই সিদ্ধান্ত করিতে 
পার না। অনেক তন্ত্র-পুরাণে বলেন, বেতাল আছে । জন-শস্ত 
স্থানে ভ্রম-দৃষ্ট বেতালের সহিত তুমি, এই দশন-স্পশন দ্বার 
জ্ঞাত, এই স্পষ্ট পরিদৃষ্তমান জগতের কখনই তুলনা করিতে 
পার না। জগতৎঘে আছে, সে সম্বন্ধে পৃর্বেও প্রমাণ করা! 
হইয়াছে । বেতালের অস্তিত্ব যে প্রকারে প্রমাণ করা হহ- 
যাছে, সেই প্রকারেই শূন্তস্থ গন্ধব্বদিগের 'পুর”ও প্রমাণ করা 
যাইতে পারে। নান! পুবাণ-তত্তে গন্ধব্বদিগের 'পুরের” ও “গন্ধব- 
দ্বিগের” উল্লেখ আছে। এ সকল গ্রন্থের মতে গন্ধব্বদিগের 
“পুর” ও গন্ধবরবগণ” মিথ্যা নহে। ভ্রম-দৃষ্ট গন্ধররবপুরের সহিত ও 
এই ন্বগ্ুতের তুলন! হইতে পারে ন1% প্রকৃত গন্ধব্বপুরও হয়ত 
কেহ কথন দর্শন, করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জগত প্রা 
সকলেই দর্শন করিতেছেন। যে মক্চল,লোক জন্ম-কাল হইতে 
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অন্ধ, তাহারা জগৎ দর্শন না করিলে জগৎ যে আছে, ইহ 
তাহারা নিশ্চয়ই বোঝে। কারণ তাহার! এই জগতে বাস 
করিতেছে, এই জগতে তাহাদের অঙ্গ নিয়তই স্পৃষ্ট রহিয়াছে, 
স্থতরাং তাহাদের সেই “আধার” জগতের অস্থিত্ব কি প্রকারেই 
বা অস্বীকার করিবে। 
চতুত্ত্রিশ সিদ্ধান্ত । 

ক্র নাই, এ কথাও বল! ফায় নাঁ। কারণ ধাহার চক্ষু আছে, 
তিন আকাশে চন্দ্র দন করিয়া থাকেন। জগতে অনেক 
পোকেনুই চক্ষু আছেঃ স্থুতরাং জগতেপ অনেক লোকই 
আকাশে চন্দ্র দশন করিয়া থাকেন। আকাশের চন্দ্রালোকে এই 
জগং9৪ আলোকিত হয়ঃ তাহা কোন্‌ দুষ্টি-সম্পন্ন-ব্যক্তি ন। 
দেখিনাছেন € এক-চন্ত্র এবং সেই এক-চন্দ্রের শক্তির অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হইল। কোন প্রকার চক্ষু-রোগ-বশত শুক্ুপক্ষে 
আকাশে এক-চন্দ্রের প্রকাশে দ্বি-চন্ত্র দশন হর বটে, কিন্ত 
এ প্রকার রোগেও গ্রকুত-পক্ষে আকাশে এক-চন্দ্র প্রকাশিত না 
থাকিলেত দ্বি-চন্দ্র দশন করা ধায় না। এক-চন্দ্রই দ্বিতীয়-চন্্র 
দর্শনের কারণ। “এক? বহ হইবারও অনেক প্রমাণ আছে। 
কোন কোন শ্রুত্তি এবং বেদান্ত অনুমারে একই আত্মা । কিন্তু 
'আমি-আত্ম।, আমার এই দেহ ব্যতীত অন্ঠান্ত দেহেও আছি 
কি বোধ করিতেছি? আমার ন্যায় প্রত্যেকেই, তাহার দেহ 
ব্যতীত তিনি অন্ঠান্ত দেহে আছেন, বোধ করেন না। সুতরাং 
শ্রোত এবং বৈদান্তিকমতে একাত্মারই বহু-দেহে বহুগ্ছ 
প্রতিপন্ন করা হুইল! এক*চন্দ্র এবং এক-জগৎ যে মতা, 
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তাহা পুর্বেই গ্রতিপন্ন করা হুইয়াছে। তোমার মতে কোন 
চক্ষু-রোগ-বশত এক-চন্দ্রের সহিত যে দ্বিতীয়-চন্ত্র দর্শন করা 
হয়, সেই দ্বিতীয়-চন্ত্রও যদ্দি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই এক. 
জগৎ যে মিথা, ইহা কখনই বপিতে পার না। কারণ অনেক- 
বাবই প্রমাণ কর] হইয়াছে, এই যে “এক-জগৎ,ঃ যাহাতে আমর! 
বাদ করিতেছি, তাহা সত্য। তোমার এঁ দ্বিচন্দ্র দশনের 
উপমানুসারে বদ্যপি এই জগতের সহিত অপর জগৎ প্রকাশিত 
দেখিতাম, তাহা হইণে বরঞ্চ তুমি নিজ মতানুসারে সেই স্বিতীয়- 
জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিতে । পরমহংস শঙ্করাচাষ্যের ব্রঙ্ধ- 
নামাবপা-মালার একোন[(বংশ শ্রোকে আছে, ও্রক্ম জগৎ 
সর্বমিতি ॥৮ সুতরাং এ পরম্হংস শঙ্করাচার্ষেযর মতেই ছে 
জগত মিথ্যা নহে, সে বিবয় সন্দেহ কি আছে । তাই বলি,_ 


“ঘখৈব শৃন্েবৈতালে! গন্ধররবাণাং পুরং যথা । 
বথাকাশে বিচন্দ্রত্বং তদ্ৎ সত্যে জগৎস্থিতঃ ॥৬২॥” 


বলিরা জগতের অসত্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কর! ঘুক্তি 
সঙ্গত হয় নাই । 


পঞ্চত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 


. শঙ্করাচার্ধ্যের তরি-বষ্টি শ্লোকানুদানে জল ও তরঙ্গ অতেদ। 
তা. ও তাত্র-পাত্র যেমন অতেগ্দ বুঝিতে হয়, তদ্রপ এ 
'শ্লোকানসারেই. আত্ম! ও ব্রহ্মাণ্ড অভেদ বুঝিতে হয়। তিনি 
ধলিয়াছেন।-. 
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প্যথ তরঙ্গ কল্লোলৈ জর্জলমেব স্ম,রত্যলম্‌। 

পাত্ররূপেণ তাত্রং হি ব্রহ্ষমাণ্োঘৈস্তথাত্মতা ॥% 
এ মহাম্মরাই পরবর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন; 

“ঘটনান্ন। বথা পৃথী পটনান্ন হি তত্তবঃ। 

জগন্ান্স। চিদাভাতি জ্ঞেয়ং তত্তদভাবতঃ ॥», 


আমর! বপি,--পৃথী ঘটাকার হইলে, তবেত তাহার নাম ঘট 
হয়। ঘট্‌, এই নাম উচ্চারণ করিলে, ঘটু ও পৃথ্থী, এই দুই 
বোধই হয়। তবে এই দুই অভেন, 'এ বোধ হয় বটে। পুর্থীই 
ঘট, এ বোধও হয় বটে। পট, এই নাম উচ্চারণ করিলে, 
পট্‌ও তন্তনিচয়, এই দুই প্রকার বোধই হয়। তবে এই ছুই 
অভেদ, এ বোধ হয় বটে। তন্তনিচয়ই পট্‌, এ বোধও হয় 
বটে। চিৎ জগদাকার না হইলে, চিৎ জগন্নামে অভিহিত 
হন্‌ন!। জগৎ, এই নাম উচ্চারণ করিলে, জগৎ ও চিৎ, এই 
ছই প্রকার বোধই হর। তবে এই ছুই অভেদ, এ বোধ হয় 
বটে। চিতই জগৎ, এ বোধও হয় বটে। শঙ্করাচাধ্যের অপ- 
রোক্ষানুতৃতির চতুঃবষ্টি শ্লোকানুসারে জগ মিথ্যা, কি প্রকারে 
বলা যায়? সেমতে চিৎ সত্য, সেই চিত্ইত জগদাকার। 
অতএব আমি সেই চিজ্জগৎ মিথ্যা কি প্রকারে বলি? আমাকে 
সেই চিজ্জঞগৎ নত্যই স্বীকার করিতে হয়। 





ষট্ত্রিংগ সিদ্ধান্ত । 
তাত্র-পাত্র গলাইলে যেমন তাত্রই থাকে, তন্রপ জগৎ লয় 
হইলে কেবল চিদাত্মাই থাকিবেন। যেমন তাত্র-পাত্র গলাইলে 
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সেই তাম্র-গাত্রের অভাব হয় বটে, তবে তখন তারের অভাব 
হয় না, তাত্র বিদ্যমান থাকে; তদ্রপ জগতের লয় হইলে জগতের 
অভাব হয় বটে, তবে তখন চিদ্াআ্মার অভাব হয় ন।, .চিদাত্মা 
বিদ্যমান থাকেন। 


সপ্তত্রিংশ সিদ্ধান্তু। 


জনও আত্মা। অপরোক্ষান্ুভূতি নামক গ্রন্থের পঞ্চয্ী 
শ্রেকে বল! হইয়াছে, 

“সর্ববোহপি ব্যবহারস্ত ব্রহ্মণ! ক্রিয়তে জনৈঃ |» 
জনগণ সর্ব-ব্যবহারই বর্গের বিধি অনুসারে করিয়৷ থাকেন। 
সুতরাং কোন জনাত্মাকে নিগুণ-নিক্ষিয় বল। যায় না। যে 
ঘটু দর্শন করে, যাহার ঘটু বোধ আছে, তাহার মুত্তিকাই 
যে ঘট, এ বোধ ও আছে । ঘটুই যে মৃত্তিকা, তাহার এ বোধের 
অভাব আছে বল! যায় না। মুত্তিক1 যেমন ঘটাকার হইয়াছে, 
তদ্রপ শঙ্করাচাধ্যের মতান্ুসারে যদ্যপি ব্রহ্গাত্মাই জগদাকার 
হইয়া থাকেন; তাহ! হইলে যে ব্যক্তি জগৎ দরশশন করিতেছে, 
যাহার জগৎ বোধ আছে, তাহার ব্রঙ্গই যে জগৎ, এ বোধ 
আছে। জগৎই যে ব্রহ্ম, তাহার এ বোধের অভাব আছে 
ৰল!'যায় না। অতএব সেইজন্ট-_ 


“নর্ববোহপি ব্যবহারস্ত ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ 
অজ্ঞানান্ন বিজানস্তি মুদদেবহি ঘটাদ্ি কম্‌ ॥* 
ঝলিলেই হইত । 


€৮ সিদ্ধান্তদর্শন । 
অফ্ত্রিংশ নিদ্ধান্ত। 


গরমহংম শঙ্করাচা্য তাহার অপরোক্ষান্গতৃতি নামক গ্রন্থের 
ষট্‌যষ্টী শ্লোকে বলিয়াছেন,__ 


«“কার্ধ্যকারণত! নিত।ং ভাতি ঘটমৃদোর্যথা । 
তথৈব শ্রুতিযুক্তিত্যাং প্রপঞ্চ ব্রহ্মগোরিহ ॥» 


মৃত্তিকা! যখন ঘট হইতে থাকে, তখনই কার্ধা বিদ্যমান থাকে । 
ঘট-গঠন সমাপ্ত হইলে কার্ধা আর বি্যমান থাকে না। তবে 
পট, কারধ্যের পরিচায়ক বটে। ব্রহ্ম যখন প্রপঞ্চাকার হুন্‌, 
তখন অবশ্য কাধ্য দ্বারায় হন্। যে সময় ব্রহ্গ প্রপঞ্চাকার 
হইতে থাকেন, তখন অবশ্যই কার্য বিদামান থাকে । উক্ত 
দ্টান্তানুনারে প্রপঞ্চ-গৃঠন সমাপ্ত হইলে, আর কাধ্য বিদ্যমান 
থাকে ন1 বলিন্তে হয়; অথচ জগৎ্-গ্রপঞ্চে কাধ্য বিদ্যমান 
বহিয়াছে, প্রত্যক্ষ কর! হইতেছে। শঙ্করাচাধ্যের মতে ব্রন্ধই 
জগদাকার। অথচ তীাহারই মতে জগৎ অনিত্য। বথন 
জগত হয়, অবশ্তই সে সময় কাধ্য ও কারণেরও প্রয়োজন 
হয়। শঙ্করাচার্যের মতে “সর্ববমাত্বেতি বলা হইয়াছে 
বলিয়া, কার্য্য এবং কারণও আত্মা বলিতে হয়। যদি অবিদ্যাই 
কারধা-কারণ স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে আত্মা-ব্রহ্ম জগদা- 
কার হইবার কার্য ও কারণ, অবশ্যই অবিদ্য। বলিতে হুয়। 
তাহা হইলে আত্মা্রঙ্গও অবিদ্যার অধীন, অবশ্তই ম্বীকার 
করিতে হয়। আর যদি নূলা হয়, অবিদ্যাও ব্রন্মের বিকাশ, 
তাহ। হইলে অবিদ্যাও ব্রহ্ম, অবশ্যই শ্বীকার করিতে হয়। 
অবিদ্যাও ব্রঙ্গ শ্বীকার কহিলে, ব্রহ্গও বিকার স্বীকার করিতে 
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হয়। কারণ বেদীন্তমতে অবিদ্যাই অজ্ঞান। সেই অবিদ্যা- 
অজ্ঞ।নই বিষম-বকার। বেদান্ত মতান্মারে সেই বিষম-বিকার 
দ্বারায় আত্মা, জীব। 


একোনচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত | 


পবমহংম শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষান্থতৃতি নামক গ্রন্থের 
সপ্তষষ্টী শ্রোকে বল! হইয়াছে,-- 
“গৃহামাণে ঘটে যদ্বন্ম'দেব যাতি বৈ বলাৎু। 


বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চেপি ব্রন্মৈব ভাতি ভাক্করম্‌ ॥৮ 


কিন্ত ঘটাকার থাকিতে, কেবল ম্ুস্তিকাই কি দশন করা! 
২ম? মুন্তিঞ খটাকার থাকিতে, মৃত্তিকা ও ঘটু উভয় 
দশন করা হয়। ব্রহ্গ 'প্রপঞ্চাকার থাকিতে, কেবল ব্রহ্ম 
কি দর্শন কবা হয়? ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকার থাকিতে, ব্রঙ্গ ও গ্রপঞ্চ 
উভয়ই দর্শন কর! হয়। 





চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত | 
পরমহংস শঙ্করাচাধ্য তাহার অপরোক্ষান্ভূতি নামক গ্রন্তের 
অষ্টষ্টা শ্লোকে বলিয়াছেন, 
“স দৈবাত্ম! বিশুদ্ধোহস্থি ন শুদ্ধে! ভাতি বৈ সদ]! 
বখৈব দ্বিবিধ! রজ্জু জ্ঞানিনেঠুহজ্ঞানিনোহনিশম ॥৮ 
শঙ্করাচার্যের ব্রন্মনামাবলী-মালার একবিংশ শ্লোকে আছে, 
“জীবে! ব্রন্মৈব নাপর21১ বেদাস্তমতের বিবিধ গ্রস্থানুসারে 


৬০ সিদ্ধাস্তদর্শন । 


আত্মা-ব্রদ্ধ নির্বিকার ও নিরঞ্রন | বেদান্তমতে সেই নির্ধ্বিকাঁর- 
নিরপ্রন-আত্মারই আত্মজ্ঞান আছে। সেই আত্ম! নির্বিকার- 
নিব্রপ্রন বলিয়া, তিনি অজ্ঞানীও নহেন বলিতে হয়। স্ৃতরাং 
কাহার ভ্রম আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না । শঙ্করাচার্যোর 
মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়া, সেই ত্রঙ্গ-জীবাক্মাও অজ্ঞানী 
নহেন। সেইজন্য সেই ব্রঙ্গ-জীবাত্মার ভ্রম-বশত রজ্জুকে সপ 
দর্শনও হইতে পারে না । তাহার রজ্জুকে সর্প-বোধও হইতে 
পারে না। সেইজন্তই তিনি আত্মাকে সর্বদাই বিশুদ্ধ-বোধ 
করেন বলিতে হয়। সেইজন্তই তিনি আত্মাকে কথনই অশ্ুদ্ধ- 
বঝোধ করেন নাও বলিতে হয়। শঙ্করাচার্ধ্াইত বলিয়াছেন, 
“সর্ববমাত্মেতি | শঙ্করাচাধ্যইত বলিয়াছেন, 


দত্রহ্মণঃ সর্ববভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ । 
তম্মাদেতানি ব্রন্মৈব ভবভ্তীত্যবধা রয়ে ॥ ৪৯৮ 


শঙ্করাচার্ধ্যইত তাহার ব্রহ্মনামাবলী-মালার একোনবিংশ 
শ্লোকে বলিয়াছেন,--পত্রহ্ম জগৎ সর্ববমিতি |” তাহ! হইলে 
রজ্জুও সেই আত্মা-্রহ্গ, সর্পও সেই আত্মা-ব্ন্ম। কারণ পূর্বেই 
ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি* বল! হইয়াছে। সুতরাং রজ্জুকে 
বজ্জাকার-ব্রঙ্সাতা ও সর্পকে সর্পাকার-ব্রঙ্গাত্সা বলা যায়। 
কারণ সর্পের শরীরও পঞ্চ ভূতের বিকাশ। শঙ্করাচাধ্যের 
অপরোক্ষান্থভৃতি নামক গ্রন্থের একোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে ব্রহ্ম 
ও সর্ধ-ভূত অভেদ বলা -ইয়াছে বলিয়া, সর্পের পঞ্চ-ভূতের 
বিকাশ যে শরীর, তাহাও ব্রন্দ। এসর্ববমাত্মেতি বলা 
হহন্প/ছ বলিয়া, সর্পও' আআ। আত্মাইত ব্রজ্ম,_ নুতরা 
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দর্পপ্ত ব্রদ্দ। আত্মা-ব্্ম রজ্ছুও বটেন, আর তিনি সর্পও বটেন। 
পুর্বাকথিত শঙ্করাচার্য রচিত প্রমাণাবলী অন্নসাৰে বিশুদ্ধ এবং 
অশ্তদ্ধ উভয়কেই সেই 'এক” আস্তা-ব্র্ম বলা যাইতে পাকে । 





একচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
অপরোক্ষান্ুড়তি গ্রন্থের একোনসপ্ততি শ্রোকে,-- 


“যখৈব মৃগ্ময়ঃ কুস্তস্তদ্বদ্দেহোইপি চিগ্নয়ঃ | 
আত্মানাত্মবিতাগোহয়ং মুধৈব ক্রিয়তে বুধৈই ॥% 


বলায়, আত্ম! এবং অনাত্মার বিভাগ অশ্বীকার কর] হইয়াছে । 
উক্ত শ্রোকাচ্ুসারে আত্মা এবং অনাত্মা ঘে অভেদ্দ, ইহাই 
প্রতিপন্ন কর] হইয়াছে । সেইজন্ঠ প্র গ্লোকে আত্মানাত্ম 
বিতাগ রাখিবার প্রয়োজন নাই বল! হইয়াছে। শ্রী শ্লোকের 
প্রথমাংশে কুস্ত মুন্ধায় ও দেহ চিন্ময় স্বীকার করা হইয়াছে । 
ঘে প্রকারে আনন্দ ও আননাময় অভেদ নয়, সেই প্রকারেই 
মুখ এবং মুণুয় অভেদ নয় বলা যাইতে পারে। বাহার আনন 
আছে, অথব! যাহাতে আনন ব্যাপ্ত, তাহাকেই আনদামর 
বল। যাঁয়। কিন্তু আনন্দ অর্থে যাহার আনন্দ আছে, অথবা 
ধাহাতে আনন্দ ব্যাপ্ত বলা যায় না। ম্বণনয় অর্থে, মৃত বা মুত্তিক! 
বল। যাইতে পারে। কিন্ধি মুত অর্থে যাহাতে মুত ব্যাপ্ত বল! 
'অতি অপঙ্গত। কুস্ত যে নিজে মৃত, সেঈজগ্ই তাহাকে মুগ্ধ 
বলা সন্ছুত নহে । শঙ্করাচার্ষ্য তাহার? গ্রগ্থাবলীর অনেক স্থলেই 
আআ বাচিৎ বাতীত দেহের স্বতন্ত্র কোন অন্তিত্ব নির্দেশ 


করেন নাই। তাহার মতানুনারে বুঝিতে হয়, দেহও আত্মা বা 
শু 
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চিৎ বাতীত অপর কিছু নহে। শঙ্করাচার্য্য কুম্তকে যেভাঁবে 
শরণায় বলিয়াছেন, তিনি সেইভাবেই দেহকে চিগ্য় বলিয়াছেন, 
নাহার একোনসপ্ততি শ্লোকানুসারেই অবগত হওয়া ঘায়। 
শঙ্করাঁচার্ধয কুস্তকে মুথায় বলিয়াছেন বটে, কিন্ত কু্ত কি 
মুখ নয়? শঙ্করাচীধ্য দেহকে চিন্ময় বলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
দেহ কি চিৎ নয়? শঙ্করাচার্যেের নিদ্দেশিত মুণায়-কুম্তকে থে 
কারণে মুদাকার বল! যায়, সেই কারণেই তীহার নিদদেশিত 
চিন্ময-দেহকেও চিদাকার বল! যাইতে পারে । কোন কোন 
পুরাণমতে চিন্ময়-আকার ও চিদাকার অনিতা নয়। শঙ্করা- 
চার্যযের মতেই চিন্সয়-দেহ বা আকার যে অনিত্য। 





দ্বিচত্বারিংশ দিদ্ধান্ত। 


শঙ্করাচার্যেরই আত্মানাত্মবিবেক নামে এক গ্রন্থ বিদ্য- 
মান রহিয়াছে । তবে তিনি তাহার অপরোক্ষান্ুভৃতি নামক 
গ্রন্থের একোননপ্ততি শ্লোকে আত্মানাত্ব-বিভাগের প্রয়োজন 
নাই কি প্রকারে বলিয়াছেন? তাহার অনেক গ্রন্থের অনেক 
স্থলে পৃথকৃভাবে আত্মা এবং অনাত্মা-অবিদা! শ্বীকার করা 
হইয়াছে। কিন্তু তাহার অপরোক্ষান্থুভূতি নামক গ্রন্থের একোন- 
সপ্ততি শ্রোকানুসারে আত্মা এবং অনার অভেদই বুঝিতে 
হ্য়। বেদান্তমতে অনাত্মাইত অবিদ্যা। তাহ! হইলে উক্ত 
শ্রোকানুসারে আম্মা এব" অনাত্সা-অবিদ্যাও অভেদ বৃৰিতে 
হয়। শঙ্করাচার্যের আতক্মানাতআবিবেক নামক গ্রন্থানুসারে 
নিত্য-সতা-আক্মার স্টায়, অনাত্মঅবিদ্যাও নিত্য-সত্য প্রতিপন্ন 


দ্বিতীয় ভাগ। ৬৩ 
করা"যায়। সেইমতে অবিদ্যাকে অনার্দি বলা হইয়াছে। 
দেমতে বল! হইয়াছে, 

«“অবিদ্যা কেনাপি ভবতীতি চে । 

অবিদ্যা ন কেনাপি ভবতীতি চে ॥৮ 
সুতরাং উক্ত ই প্রমাণান্নারে অনাত্স।অবিদ্যাও [ন্ত্য-সত্য 
প্রতিপন কর! হইয়াছে। 


ত্রিচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 

শঙ্গবাচার্ধা অপরোক্ষাভৃতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,_- 
“দর্পতেন যথা রজ্জু রজতত্বেন শুক্তিকা । 
বিনিশ্মিতা বিমুটেন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥৭০॥ 
ঘটতেন যথা পৃথী পটতনৈব তত্তবঃ। 
বিনিশ্মিতা বিমূঢেন দেহত্বেন তথাত্মত। ॥৭১। 
কনকং কুগুলত্বেন তরঙ্গত্বেন বৈজলম্‌। 
বিনিশ্মিত বিমুঢেন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥৭২॥ 
পুরুষত্বেন বৈ স্থাণু জলত্বেন মরীচিকা। 
বিনির্মিতা বিমুট়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৩ ॥ 
গৃহত্বেনৈব কাষ্ঠানি খড়গত্বেনেব লোহত। । 
বিনিশ্মিত! বিমুঢ়েন দেহত্বেন তথুত্মতা ॥ ৭৪ ॥ 
যথ!-বৃক্ষবিপর্যযাসে! জলাদ্রবতি কন্তচিগ। 
তদ্ধদাত্মনি দ্বেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৫ ॥ 
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পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ববং বিচঞ্চলং ভবে । 
তদ্দদাত্বনি দেহত্বং পশ্) ত্যজ্ঞানযে'গতঃ ॥ ৭৬ ॥ 
গীততৃং হি ষথ! শুভ্রে দৌষান্ভবতি কম্তচি । 
তদদাত্বনি দেহতৃং পশ্ঠত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৭ ॥ 
চক্ষুভ্যাং ভ্রমশীলাভ্যাং সর্ববং ভাতি ভ্রমাতআকম্‌ ॥; 
তদ্দাত্মনি দেহতৃং পশ্ঠতাজ্ভানযোগতঃ ॥ ৭৮ ॥ 
অলাতং ভ্রমণেনৈব বর্ত,লং ভাতি সুষ্যবৎ। 
তদ্দাত্মনি দেহতৃং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৯ ॥ 
মহত্ব সর্বববস্ত,নামণুত্বত্রতিদূরতঃ । 

তদ্দদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগত2 ॥ ৮০ ॥ 
সুন্মমত্বে সর্ববভাবানাং স্থুলত। চোপনেত্রতঃ । 
তদ্ধদাআ্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮১ ॥ 
কাচভূমে। জলত্বং বা! জলভূমৌ হি কাচতা। 
তদ্ধদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮২ ॥ 
যদ্ধদগ্রো। মণিত্বং হি মণো বা বহ্নিতা। পুনঃ । 
তদ্বদাত্মনি দেহতুং পশ্ঠত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৩ ॥ 
ঘখৈব দিখ্িপর্ধ্যাসো মোহাদ্ডবতি কম্যচিৎ। 
তদ্বদাত্মনি দেহতৃং পশ্টত্যজ্ঞানযেগতঃ ॥ ৮৪ ॥ 
অভ্রেষু সৎস্থ ধাবহন্থ মোমে! ধাবতি ভাতি বৈ। 
তদ্ধাদাত্মনি দেহতং পশ্)ত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৫ ॥ 


দ্বিতীয় ভাগ। ৬৫ 


ধথ্থা শশী জলে ভাতি চঞ্চলত্ন কহিচিৎ। 
তদ্বদাত্মনি দেহতৃং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৬ ॥% 


এ সকল গ্রোকের পূর্ববর্তী একোনসপ্ততি ক্নোকে দেহকে 
চিঞ্ময় বল! হইয়াছে । অথচ কুস্তকে মুগ্ময় বলিয়া, সেই উপম! 
দ্বার দেহকে চিগ্নয় প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে। উক্ত একোন- 
সপ্ততি শ্লোকের আলোচনায় প্রদশিত হইয়াছে, বাস্তবিক 
কুম্ত মুগ্সয় নহে, কিন্তু উহা মৃৎ। এ শ্নোকেরই আলো- 
চনায় দেহ চিৎ, ইহাও প্রমাণ কর] হইয়াছে । দেহ চিৎ। 
স্থতরাং উক্ত শ্রোকাবলী দ্বারা দেহকে অনিত্য বলা সঙ্গত হয় 
নাই। চিদ্দেহকে নিত্য বলাই উচিত। শঙ্করাচাধ্যের মতে 
চং, আন্মা। আত্মা, শ্রুতি ও বেদান্তমতে নিত্য । নিত্যই 
সখ অতএব আয্মাও সঙ। সদাত্সা-চিৎ ও দেহ অভিন্ন 
প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে বলিয়া, দেহকেও সদাঁকার বল! যায়। 
অপরোক্ষান্থভৃতি নামক গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকানুমারে আত্মা, 
*“স্দাকারং, | শঙ্করাচার্যের অনেক শ্রোকানুসারে আত্মা 
আকারও নহেন, এবং আত্মার আকার নাই বলিয়া, সদাকার 
অর্থে, সংই আকার বলাও যায় না। সদাকার অর্থে, যাহার 
আকার সৎ বলাওযায় না। কিন্তুএত্রিংশ গ্লোকে আত্মাকেই 
সদাকার বল হইয়াছে বলিয়া, সদাকার অর্থে, সৎংই আকার, 
ইহাঁও বলাযায়। এ শ্রোকানুসারে সদাকার অর্থে, ধাহার 
আকার"'সৎ, এ অর্থও করা যায়। শ্রুতি, বেদান্ত এবং অন্তান্ত 
অনেক শান্ত্রেই আত্মাকে মত বল!*ইয়াছে বলিয়া, উক্ত ব্রিংশ 
শ্নোকে আত্মাকে “নদাকারং বলায়, আত্ম! সদাকারই গ্রতি- 
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পন্ন হইয়াছে, কিন্তু আত্ম! সত-সাকার প্রতিপন্ন হয় নাই। এ 
ত্রিংশ শ্লোকে আত্মাকে “সদাকারধ, বলায়, আম্মার আকার 
সৎ অথবা আত্মা সদাকার-বিশিষ্ট, এই অর্থ করিলে আয্মা সং 

সাকারও প্রতিপন্ন কর! যাইতে পারে । বেদান্তমতে অদ্বৈতবাদ । 
সেইজন্ত আস্মা সৎ এবং তাহার আকারও সং প্রতিপন্ন হইলে, 
সদাআা-সাকার ও সদাকার অভেদই প্রতিপন্ন করা ভয়। 
ফলও তাহার ত্বক যেভাবে অভেদ, সেইভাবেই সদাত্মাসাকাব 
ও সদাকার অভেদ বলা যাইতে পারে । শঙ্করাচাষ্যের অপ- 
রোক্ষান্গভূতি নামক গ্রন্থের একবিংশ শ্রোকান্তপাবে আত্ম! 
নিত্যে। হি সন্রপো” | সঙ অথে, শিত্য । সৎ অর্থে, সতা। 
সন্রপঃ অর্থে, নিত্য-সত্য-রূপ। শঙ্করাচার্যের মতেই যে দেখি- 
তেছি আত্মা, নিত্য-সত্য-রূপ॥ ম্থতরাং আম্ম। অদেহ কিনব! 
অনাকার বলা যায় না। উক্ত শঙ্করীয়-গ্রমাণানুসারেই আত্মা, 
সদ্দেহ এবং সদাকার বল! যাইতে পারে । সুতরাং পৌরাণিক 

মতে পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্চ যে সচ্চিদানন্দ-বিগরহ, ইহাও স্বীকাব 
করিতে হয়। বেদাস্তমতে আস্মা,__-সত্, চিৎ এবং আনন্দ, এই 
তিনই বটেন। শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষান্ুভৃতি অনুসারে আত্মা 
সৎ এবং চিৎ। তাহার আত্ম-পুজ। অনুসারে আত্মাই আনন্দ। 
তিনি আত্ম-পুজায় বলিরাছেন,__ 


“আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ববকল্পেকরূপিণি। " 
স্থিতোদ্দিতীয়াভাবে বৈ কথং পুজ। বিধিয়তে ॥১॥৮ 


পরমহংস গোবিন-পাদাচার্ধে'র অধৈতান্নভূতি নামক গরস্থাননসারে 
আমি-আত্মাই আনন্দ। এ গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে আছে, 


দ্বিতীয় ভাগ । ৬৭ 


«অহমানন্দমত্যাদিলক্ষণঃ কেবল? শিবঃ।” 


শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মনামাব্লী'মালা নামী পুস্তিকা অনুসারেও 
'আমি-আাম্স। সচ্চিদানন্দ-ন্ূপ | এ গ্রন্থে বলা হইমাঁছে, 


“অসঙ্গোহহমসঙ্গোহহমসন্দেহ 2 পুনঃ পুনঃ । 
সচ্চিদানন্দরূপৌোহহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ২ ॥৮ 


উক্ত শ্লেক সকল পর্যালোচনা করিলে, আম্মাই ঘে আনন্দ, 
উহ1 নিশ্চয় করা যাইতে পারে । আবার শঙ্করাচার্যোর ব্রঙ্গনানা- 
বলী-মালাতে আত্মা “লচ্চিদানন্দ রূপ?” পরাস্ত । শঙ্করাচায়োব 
মতানুসারে ব্র্গনামাবলী-মাল1 গ্রন্থের দ্বিতীয় গ্লোকে, আমি- 
আন্মাইত “সচ্চিদানন্দরূপোইহং, বলিয়াছে। প্র গ্রন্থান্ু 
সারে আমি-আত্মই সচ্চিদানন্দ-বপ বলিয়া, আমি-আস্মাই 
সদ্রূপ বা সর্দাকার, আমি-আম্মাই চিদ্রপ ব চিদাকার, আম- 
আত্মাই আনন্দ-রূপ বা আনন্দাকার । আমি-আত্মা নিত্য বলিয়া, 
আমি নিত্য-চিদ্রপ, আমি নিত্য-চিদাকার, আমি নিত্যানন্দ-রূপ, 
আমি নিত্যানন্দাকার। শঙ্করাচার্যের নির্বাণ-বটুকম্‌ নামক 
গ্রস্ত ষষ্ঠ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে । তিনি এ গ্রন্থের প্রত্যেক 
শ্লোকের শেষাংশেই__ 


“চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোই্হয্‌* 


বলিয়াছেন । তাহার গ্র গ্রন্থে 'অহং শব্দ, আত্মাবাচক । সুতরাং 
আমি-আত্মা “চিদানন্দরূপ9১ বলায়, 'আমি-আত্মা চিদ্রপও 
বটে,আামি-আত্মা আনন্দ-রূপও বটে । রূপ ও আকার অভিন্ন 
বলিয়া, রূপ ও দেহ অভিন্ন বলিয়া, আমি-আম্মাই চিদাকার, 


৬৮ সিদ্ধান্তদর্শন | 


আমি-আত্মাই চিদ্দেহ, আমি'আত্মাই আনন্দাকার, অমি- 
আত্মাই আনন্-দেহ। 


চতুশ্চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 


পরমহণ্স শঙ্করাচাধ্যের মতাগ্ুসারে, আমি যদি যথার্থই ব্রহ্ম, 
সৎও চিত হই, তাহ! হইলে আমি-আত্মাতে অনিগ্ভার প্রভাব 
বিশ্তার হওয়াই অসম্ভব। কারণ শ্রতি-বেদান্তমতে আমি- 
আন্মাত নিধ্বিকার ও নিরঞ্জন । স্ুতরাং নিত্য-আত্মজ্ঞানী 
অ|মি-আত্ম। সম্বন্ধে, 


«এবমাত্বন্যবিদ্যাতে। দেহাধ্যাসে। হি জায়তে। 
স এবাত্মপরিজ্ঞানাৎ লীয়তে চ পরমাত্মনি ॥৮৭।৮ 


বল। সঙ্গত নহে। এর শ্লোকানুসারে অবিগ্ভা-জনিত ভ্রম- 
বশত নিব্বিকার-নিরঞরন-ব্রঙ্গাত্সার যদি আপনাকে দেহ-বোধ 
হয, তাহা হইলে তাহাকে অঞ্জনবিশিষ্ট সবিকার-পুরুষই 
বলিতে হয়। তাহা হইণে তিনি অবিদ্ভার অধীন বলিতে হয়। 
তাহ! হইলে ব্রন্ষের শ্রেষ্ঠত স্বীকার ন! করিয়া, অবধিদ্ভার 
শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করা উচিত। আমাদের মতে ব্রহ্গাআ্মার 
উপর কথনই অবিদ্ভার আধিপত্য হইতে পারে না! অবিদ্যার 
আধিপত্য ধাহার উপর আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রঙ্গাত্বা। 
পরমহংস শঙ্করাচার্ষে/রই আত্ম-ষটক্‌, নির্বাণ-ষটক্‌ ও হস্তামলক্‌ 
নামক গ্রন্থত্রয় পাঠে, আগি-ব্রঙ্গাম্ার সহিত অনাত্মা-অবিষ্ভার 
কোন সশ্বন্ধ নাই অবগত হওয়! যাঁয়। সুতরাং পরমহংসু 


দ্বিতীয় ভাগ। ৬৯ 


শঙ্করাঁচার্যের উক্ত তিন গ্রন্থানুনারে আমি-বঙ্গাত্বা নিব্বিকার ও 
নিরঞ্জনই প্রতিপন্ন করা যায়। 


পঞ্চচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাচার্য তাহার অপরোক্ষান্থভূতি নামক গ্রন্থের 
অষ্টাশীতি শ্রোকে বলিয়াছেন, -- 
«“সর্বমাততয়! জ্ঞানং জগ স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 


অভাবাৎ সর্ববভাবানাং দেহস্ত চাত্মত1 কুতঃ ॥” 

যাহাতে কোন ভাব নাই, তিনি কোন ভাবাত্মক গ্রন্থ 
রচনা করিতে পারেন না। একথানি গ্রন্থে আবার নান। ভাব 
থাকে । অপরোক্ষান্ুভূতি গ্রন্থ এবং অন্থান্ত গ্রন্থ যিনি রচন! 
করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভাব-বিহীন নহেন। তিনি ভাব- 
বিহীন নহেন বলিয়া, স্থাবর-জঙ্গম-জগৎ তাহার সম্বন্ধে নাই 
বলিতে পার না। তিনি ভাব-বিহীন নহেন বলিয়া, তাহার দেহ 
নাই বলিতে পার না । উক্ত অষ্টাশীতি শ্নেকানুসারে সব্ব-ভাবের 
অভাব ব্যতীত দেহের আত্মতার অভাব হয় ন। বাক্য-স্বুর- 
ণের অবলম্বন, মুখ ও মুখস্থিত রসনা । অপরোক্ষান্থভৃতি নামক 
গ্রন্থে এবং তাহার রচিত অন্ঠান্ত গ্রন্থে, তাহার কত বাক্যই 
রহিযাছে। অতএব গ্র সকল গ্রন্থের রচয়িত। শঙ্করাচা্যের 
কোন প্রকার দেহ ছিল না, বলিতে পার না। অষ্টাশীতি 
শ্লোকান্মারে বোঝ! যায়, সব্ব-্থবর-এঙ্গম-জগতকে ততকাল 
আত্মামবোধ কর! যায়, যতকাল ন1 সব্ব-ভাবের অভাব হ্য়। 
নেইজন্ত দেহকেও ততকাল আত্মা.বোধ হয়, যতকাল ন। 


৭০ সিদ্ধান্তদর্শন। 


সব্ব-ভাবের অভাব হয়। দেহ বোধ থাকিতে, দেভেব আন্- 
তার অভাব হইতে পারে না। দেহের সহিত স'আ্রব থাকিতে ও 
আপনাকে বিদেহী বোধ হয়না । 





ষটচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
'অপরোক্ষান্ভূতির একোননবতি প্লোকে পরমহংস শঙ্করা- 
চারধ্য বলিয়াছেন, 
“আত্মানাং সততং জানন্‌ কালং নয় মহামতে। 
প্রারব্ধমখিলং ভুগ্জন্‌ নোদ্ধেগং কর্ভ,মহসি ॥৮ 
উক্ত শ্নোকে আম্মাকে অবগত হইয়া অনুদ্ধিগ্রভাবে সন্ন- 


চর 


গ্রারন্ধ ভোগ করিতে বল হইতেছে । এ শ্নোকানুসাতে 
আম্মজ্ঞানের উদয় হইলেও প্রারন্ধ ভোগ হয়, বুৰিতে হয়। 
[কিস্কু শঙ্করাচার্যেরই নবতি ও একনবতি শ্লোকে,_ 
“উৎপন্নেপ্যাত্ববিজ্ঞানে প্রারন্ধং নৈব যুঞ্চতি । 
ইতি যু শুঁয়তে শান্ত্রা তন্নিরাক্রিয়তেহধুন। ॥ 
তত্বজ্ঞানোদয়াদুগ্ধং প্রারদ্ধং নৈব বিদ্যতে। 
দেহাদীনামসত্তবন্ত। যথ। স্বপ্পে। বিবোধতঃ ॥৮ 

বলায়, তাহার একোন-নবতি শ্লোক খণ্ডন কব] হইয়াছে। 





সপ্তচু/রিংশ সিদ্ধান্ত । 
গ্রারধ কি? অপরোক্ষান্থভূতির দ্বিনবতি শ্নোকে 'বলা 
হুইয়াছে,__ 


দ্বিতীয় ভাগ । ৭১ 


«কর্ম জন্মান্তরীয়ং যৎ্প্রারদ্ধমিতি কীর্ভিতমৃ। 
তত্তজন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কহিচিৎ ॥” 
যাহা ছিল এবং যাহা আছে, তাহার আবার জন্ম হইবে 
ক প্রকারে? বেদান্তমতে আত্মা নিত্য বলিয়া, আম্মা অজ। 
সুতরাং তাহার জন্মান্তব কি প্রকারে স্বীকার করা যাম? 
এ বেদান্তানুগারেই আত্ম! নিগুণ-নিক্ষিয় বলিয়া, তাহার জন্মা- 
স্তরীর কম্ম বা গ্রারন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে 
আম্মার জন্মান্তর এবং জন্মান্তবীয় কন্ম বা প্রারন্ধ নাই, 
তাহার জন্মান্তর এবং জন্মান্তরীয় কন্মা বা প্রানের অভাবই বা 
হইবে কি'গ্রকারে? বদি বল, 'অজ্ঞানবশত আত্মার জন্মান্তর 
মাছে বোধ হয, সেইজন্ই আত্মা আপনাকে “জ' বো 
করেন; যদি বল, অক্ঞানবশত আম্মার জন্মান্তরীয় কম্ম আছে 
বোধ হয়, এবং সেই অজ্ঞানবশতই তাহার জন্মান্তরীয় কন্ম ব 
প্রারন্ধ ভোগ হয়; তাহা হইলে বাস্তবিক তাহার সেই 
জন্মান্তরীয় কর্দ বা প্রারন্ধ ভোগ না থাকিলেও, কিন্তু সেই 
আত্মাকে বেদান্ত মতানুসারে নিতা, নিরঞ্জন,নিন্মল, নিব্বিকার, 
নিগুণ ও নিক্র্িয় বল! উচিত হয় নাই। 





অ্টচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাচার্যধা তাহার অপরোক্ষান্ভৃতি নামক 
গন্থের ভ্রি-নবতি শ্রোকে বলিয়াছেন 


পস্বপ্রদেহে! যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ। 
অধ্যস্তস্ত কুতে। জন্ম জন্মীভানে হি তৎ কুতঃ ॥৮ 


৭২ সিদ্ধান্তদর্শন | 


স্বপ্রুদর্শন সময়ে কাহারও স্বপ্নকে মিথা! বোধ হয় না, তখন 
শ্বপ্রকে সতাই বোধ হয়। জাগরণে,_-ম্বপ্পেষে মনকল দরশশন 
হইয়াছিল, মে সকল মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয় সত্য; কিন্তু 
শঙ্করাচার্যা,__ 

“ল্বপ্রদেহে! যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ। 
অধ্যস্তস্ত কুতে। জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কৃত? ॥* 
জাগ্রতাবস্তাতেইত বলিয়াছিলেন। স্বপ্নাবস্থায় থাকিয়া যেমন 
স্বপ্ন অসত্য বোধ হয না, তদ্রপ জাগরণাবস্থায় থাকিয়াও, 
জাগবণ কাহারও মিথ্যা বোধ হইতে পারেনা । সে অবস্তায় 
যে সকল দর্শন, স্পর্শন ও অন্ুভব কর! যায়, অথব। সে অবস্থায় 
যে সকল কার্য করা বায়, সে সমস্তকেও মিথ্যা বলিয়৷ বোধ 
হয় না। 





একো নপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 

অপরোক্ষান্ুভৃতি গ্রস্থের চতুর্নবতি শ্লোকে পরমহংদ 
শৃঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 
“উপাদানং প্রপঞ্চন্য মৃস্তাগুস্তেব দৃশ্যতে | 
অজ্ঞনঞ্চেতি বেদান্তৈস্তত্মি্নষ্টে ক বিশ্বত। ॥৮ 
ধাহার আদি নাই, তাহার অন্তও নাই। বাহার আঁদি 
নাই, তাহাকে অজই বলিতে হয়। অজ যিনি, তিনি নিশ্চয়ই 
অমর । যিনি অনাদি, অ? ও অমর, তিনি নিশ্চয়ই নিত্য । 
পরমহংস শঙ্করাচাধ্যই তাঁহার আত্মানাআবিবেক নামক 
গ্রন্থে অবিগ্ভাকে অনাদ্দি বলিয়াছেন। এ গ্রন্থে অবিগ্ভাকে 


দ্বিতীয় ভাগ । ৭৩ 


অনাদি বলায়, অবিষ্কাকেও সেইজগ্ নিত্য বলিতে হয়। নিত্য 
হাহা, তাহা নষ্ট হয় না। সেইজগ্ঠ অবিগ্যাও নষ্ট হন ন|। 
বেদাস্তমতের অনেক গ্রন্থেই অধিদ্ভাকে অজ্ঞান বল! হুইয়াছে। 
সেইজন্ত অজ্ঞানও নিত্য বলিয়া, তাহাও নষ্ট হয়না । খিশ্বের 
উপাদান অজ্ঞানও নিতা প্রমাণ করা হুইয়াছে। সুতরাং সেই 
বিশ্বের উপাদান অজ্ঞান নষ্ট হয়, বলিতে পারা যায় না। বিশ্বের 
উপাদান অজ্ঞান নষ্ট হয় না বলিয়। বিশ্বাভাব বলিতে পার না? 
সেইজন্ত বিশ্বও রহিয়াছে বলিতে হইতেছে । শঙ্করাচাধোর 
মতানুসারেই অজ্ঞান নামক বিশ্বের উপাদান সত্য বলিয়া, 
বিশ্বও সত্য বলিতে হইতেছে । যেমন উক্ত চতুনবতি শ্লোকান্ু- 
সারে মৃতই ভাগাকার বল। যাইতে পারে) তন্দ্রপ এ শ্লোকানু- 
সারে অজ্ঞনই বিশ্বাকার বল! যাইতে পারে। অপরোক্ষান্ভূতি 
গ্রন্থের চতুর্নবতি শ্রোকের বিপরীত শ্লোক, উক্ত গ্রন্থেরই পঞ্চ- 
চত্বারিংশ শ্লোক। সেই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক এই প্রকার ১-- 


“উপাদানং প্রপঞ্চস্ত ব্রন্মণোইন্যন্ন বিদ্যতে | 
তম্মা সর্বপ্রপঞ্চোহয়ং ব্রন্ষৈবাস্তি ন চেতরৎ ॥৮ 


উপরোক্ত শ্লোকের সহিত চতুর্নৰতি শ্লোকের এঁক্য করিতে 
হইলে, ব্রহ্ম ও অজ্ঞান অভেদই বলিতে হয়। কারণ চতুর্নৰতি 
শ্লোকে গ্রপঞ্চের উপাদান অজ্ঞান বল! হইয়াছে । কিন্তু এ অপ- 
, রোক্ষান্ৃভৃতি গ্রন্থেরই পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকানুসারে প্রপঞ্চের 
উপাদান ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে । অতএব পরমহংম 
শঙ্করাচার্ধ্যেই মতে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান অভেদই বলিতে হয়। 





৭8 সিদ্ধান্তদর্শন | 


পঞ্চাশ সিদ্ধান্ত। 

পরমহংস শঙ্করাচাধ্যের মতে,-- 
“যথ! রজ্জবুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্ণাতি বৈ ভ্রমাঁৎ। 
তদ্ধৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগণ্ড পশ্যতি মুঢ়ধী2 ॥ ৯৫ ॥ 
রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সপত্বন্ত ন তিষ্ঠতি। 
অধিষ্ঠানে তথ৷ জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং গতঃ ॥৯৬॥৮ 
যে ত্বর্ণালঙ্কার দর্শন করে, তাহার কি সেই ত্বর্ণালঙ্কার দর্শনে, 
বর্ণ দর্শন কর! হয় না? স্বর্ণ ই অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়া, অলঙ্কার 
দর্শন করিলেই স্বর্ণ দর্শন করাও হয়। শঙ্করাচাধ্য তাহার 
পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে-- 
“উপাদানং প্রপঞ্চন্ত ব্রহ্মণোহন্যন্ন বিদ্যতে | 
তম্মাৎ সর্ববপ্রপঞ্জোহয়ং ব্রদ্ষৈবাস্তি ন চেতরৎ ॥৮ 
বলায়, প্রপঞ্চ জগতের উপাদান ব্রহ্মই বুঝিতে হয়। সুতরাং 
এই প্রপঞ্চ'জগৎ যিনি দর্শন করেন, তাহার কি সেই সত্য- 
ব্রহ্ম দর্শন কর! হয়না? এ শ্নোকান্সারে ব্রন্মোপাদানই কি 
এই প্রপঞ্চজগদাকার হন্‌ নাই ? শঙ্করাচার্যয-_ 
“্থবর্ণাজ্জায়মানস্থ স্থবপত্বঞ্চ শাশ্বতম্‌ । 
ব্রন্মণে! জায়মানম্থ ব্রন্মত্বঞ্ক তথ ভবে ॥ ৫০ ॥% 
বলায়, এই জগ্র্শনে সত্য-্রক্মই দর্শন কর! হয় । শহর. 
চার্ষের-__ 
“ব্রহ্মণঃ সর্ববভূতানি জায়ন্তে পরমাত্বনঃ । 
তম্মাদেতানি ব্রন্ষেৰ ভবস্তীত্য বধারয়ে ॥৪৯॥, 


দ্বিতীয় ভাগ । ৭৫ 


শ্নোকানুসারে, ব্রহ্মই এই জগৎ। উক্ত শ্লোকে সর্ব-ভূত ব্যতীত 
এই জগতনহে। স্থতরাং ত্র শ্লোকান্ুসারে এই জগৎ ও ব্রহ্ধ 
যে অভেদ, সে বিষয়ে আর সংশয় কি আছে? শঙ্করাচার্য্য 
“সর্ববমাত্বেতি” বলায়, পঞ্চনবতি শ্লোকোক্ত রজ্জুও আত্মা, 
সর্পও আত্ম।। ভ্রমবশত রজ্জুকে সর্প ও সর্পকে রজ্জ-বোধ 
হইলেও) শঙ্করাচার্য্যের মতানুনারে উভয়কেই আত্মা-বোধ হয়। 
কারণ তাহার মতে সমস্তই আত্মা। পূর্বেই প্রমাণ কর! হই- 
য়াছে, প্রপঞ্চ ও আত্মা-ব্রঙ্গ অভেদ । স্ৃতরাং-_- 


*অধিষ্ঠানে তথা! জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শুন্যতাং গতঃ” 


কি প্রকারে বল! যাইতে পারে? ন্বর্ণ*ঈ অলঙ্কার হইয়াছে । তুমি 
সেই অলঙ্কার দর্শন করিতেছ, তোমার কি সেই অলঙ্কার দর্শনে 
দ্বর্ণদর্শনও হইতেছে না? তোমার কি সেই অলঙ্কারকেই স্বর্ণ 
বোধ হইতেছে ন1? পূর্বেই শঙ্করাচার্য্যের নানা শ্লোকান্ুদারে 
গ্রমাণ কর! হইয়াছে, বরহ্গই প্রপঞ্চাকার। ম্ুতরাং এ প্রকার 
প্রপঞ্চ দর্শন করায় কি ব্রহ্ম-দর্শন কর] হয় না? স্থতরাং তন্বার! 
কি প্রপঞ্চই ব্রহ্ম-বোধ করা হয় না? 





একপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত ॥ 


যন দ্বর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হয়, তখন ত্বর্ণ এবং অল- 
্কীর উভয়ই শ্বীকার করিতে হয়। অপরোক্ষান্ৃভূতির পঞ্চ- 
চত্বীরিংশ শ্রোকানুসারে সর্ব-প্রপধই ব্রঙ্ম। শঙ্করাচার্যের 
উক্ত শ্লোকানুসারে অলঙ্কারের উপাদান যেমন হ্র্ণ, তত্রপ 
সর্ব-প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্ম । অলঙ্কীরের উপাদান শ্বর্ণই 


৭৬ সিদ্ধান্তদর্শন | 


যেমন অলঙ্কার হয়, তদ্রপ সর্ব-গ্রপঞ্চের উপাদান ব্রঙ্গই এই 
প্রপঞ্চ-জগদাকার হন্‌। ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চ জগদাকার হইলে, ব্রহ্ম 
এবং এই গ্রপঞ্চ-জগৎ উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। তকে 
পরমহংস শঙ্করাচাধ্যের,__ 


£দেহস্তাপি প্র পঞ্চত্বাৎ প্রারদ্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ। 
অজ্ঞাঁনজনবোধার্থং প্রারদ্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ॥৯৭॥৮ 
শ্লোকানুসারে, প্রপঞ্চ-দেহ ও প্রার্ধ অস্বীকার কর। কখনই 


সঙ্গত নহে। 


দ্বি-পঞ্চাশৎ সিদ্ধাস্ত। 
পরমহংস শঙ্করাচার্ষ্যের শ্রতি-সম্মত,-- 
“ক্ষীয়ান্তে চাস্ত কর্মাণি তন্মিন্দৃষ্টে পরাবরে । 
বহুত্বং তম্নিষেধার্থং শ্রত্য। গীতং যতস্ফ,টম্‌ ॥ ৯৮1৮ 
শ্লোকানুসারে, সেই পরাবর-পরমাত্মী দশন করা যায়, এবং 
তাহাকে দর্শন করিলে সর্ব-কন্ম ক্ষয় হয়। নিবাকার দর্শন কর! 
যায় না। নিরাকারের অস্তিত্ব, অনুতব দ্বারাই নিশ্চয় কর। 
যায়। আকারের অস্তিত্ব, দর্শন দ্বারা নিশ্চয় কর] যায় বটে। 
উক্ত শ্রোকীয় 'পরাবর* কি আকার? তিনি আকার বণিয়াই 
কি তাহাকে দর্শন কর! যায়? শঙ্করাচার্যযের অপরোক্ষান্থভূতির, 
সপ্তনবতি শ্লোকীয়_দেলস্যাঁপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারন্ধা- 
বস্থিতিঃ কুতঃ ম্বীকার করিলে,-ক্ষীয়ন্তে চাস্ত 
কম্মাণি তশ্মিন্দৃষ্টে পরাবরে+ শ্বীকার-কর$ হয় না) 
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কারণ এ সপ্তনবতি শ্লোকানুসারে প্রপঞ্চ-দেহ এবং প্রারন 
একেবারে অস্বীকার করিলে, কোন কর্ম্মই শ্বীকার করা 
ঘায় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষান্গুভূতি গ্রন্থের অষ্ট- 
নবতি শ্লোক স্বীকার করিলে, সর্ব-কর্মই স্বীকার করা যায়। 
এ শ্লোকের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে, পরাবর-পরমাস্ম। দরশন 
করিলে সর্ব-কন্ম ক্ষয় হয়। সর্বব-কর্ম্ম না থাকিলে, সর্ব-কর্মম 
ক্ষয় হইবার প্রয়োজনই হয় না। সর্ধ-কম্ম আছে বলিয়াই, 
পরাবর-পরমাত্মা দর্শন করিলে সর্ব-কম্ম ক্ষয় হয় বল! হইয়াছে। 
কথিত অষ্টনবতি শ্লেকের প্রথমাংশ দ্বার| সর্ব-কর্ম্ের বিদ্ধ- 
মানত। প্রমাণ করায়, বহু-কন্ম্মেরও বিদ্যমানত। স্বীকার কর! 
হইয়াছে। স্থৃতরাং এ শ্লোকের শেষাংশে_-“বহুত্বং তন্নিষে- 
ধার্থং শ্রুত্যা গীতং যতস্ফ,টম্” বলা সঙ্গত হয় নাই। 





ভ্রি-পঞ্চাশ€ সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন,_- 
দউচ্যতেইজ্তৈর্বলাচ্চৈতৎ তদানর্ঘদ্বয়াগমঃ । 
বেদান্তমতহানঞ্চ যতোজ্ঞানমিতি শ্রুতি ॥৯৯।% 


শঙ্করাচার্ধ্য “সর্ববমাত্বেতি বলায়, তাহার একত্ব এব" 
বহুত্ব ল্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে । তাহার কেবল একত্ব 
ব্বরীকার করিবার উদ্দেশ্ত থাকিলে, তাহার “আশততির? পুকব্ধে 
£সর্ববম্? শব ব্যবহার কর! উচিত টয় নাই। তাহার নিজের 
কথাতেই তিনি বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদের হানি করিয়াছেন। 
তিনি তাহার দ্মপরোক্ষান্থভৃতি গ্রন্থে চতুরাধিকশত শ্রোকে 


৭৮ সিদ্ধাস্তদর্শন । 


“সর্ববং ব্রঙ্মেতি” কলিয়াও বৈদান্তিক অদ্বেতবাদের হানি 
করিয়াছেন। আর এ শঙ্করাচার্ধ্য “সর্ববমাত্মেতি, “সর্ব 
ব্রান্মেতি এবং তাহার ব্রহ্মনামাবলী-মালায় প্রল্দগ জগ 
সর্বরমিতি” স্বীকার করায়, প্রার্ধও আত্মা, এবং প্রারবূও 
ব্রহ্ম শ্বীকার কর! সন্বন্ধেই বা তাহার কি আপত্তি হইতে পারে? 
তিনি নিজেইত কয়েকটা বাক্য দ্বারা অদ্বৈতবাদের হানি 
করিয়াছেন। তবে তিনি প্রারন্ধ স্বীকার করিলেনই বা? আর 
তাহারও ফে প্রারন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাত পুর্বে 
নিদ্দেশ করা হইয়াছে। শঙ্করাচারধ্যের “যতোজ্ঞানমিতি 
শরতি2 বলা উচিত হয়নাই। কারণ শ্রতিও পরিমিত 
গুহ । তাহার মধ্যে ষে নকল উপদেশ আছে, সে সকলও পরি- 
মিত। সে সকলে কতবাক্য, কত অক্ষর এবং কত উপমাই 
আছে ১ সেই সকল উপমাও ভৌতিক। স্কতরাং বেদাস্তান্থনারে 
উক্ত সমস্তই অসত্য বলিতে হয়। এ সমস্তের সমষ্টি শ্রুতি । 
স্থতরাং সেই শ্রতিকেই বা অদ্বৈতবাদানুসারে কি প্রকারে 
অসতা ন। বল] ফাঁয়? সুতরাং সেই শ্রুতি অদ্বৈত-আত্মজ্ঞান 
লাতেরই ব! কারণ কি প্রকারে হইতে পারে? শ্রতিতেই ব্রহ্মকে 
বাক্য ও মনের অগোচর বল হইয়াছে । কিন্তু শ্রুতি নিজেত 
অবাক্য নহে, শ্রুতি যে বাক্য-সমষ্টির বিকাশ। স্ুতরাং সেই 
শ্রুতি অনুসারেই, সেই শ্রুতি অদ্বৈত-ব্রহ্ষজ্ঞানের ও অদ্বৈত-আত্ম- 
জ্ঞানের কখনই কারণ হইতে পারে না। বেদাস্তান্ুসারেঞ্জ 
বঙ্গ বাক্য-মনের অগোচর । সুতরাং সেমতেও বাক্য-সম- 
ষ্টির বিকাশ যে শ্রুতি, সেই শ্রতি অদ্বৈত-ব্রন্মজ্ঞানের ও অদ্বৈত- 
আত্মজ্ঞানের কথনই কারণ হইতে পারে না তাহা হইতে 
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পারে যদি স্বীকার কর! হয়, তাহ! হইলে অপর কিছু মাঁিকই 
বা উক্ত জ্ঞান-লাভের কারণ হইতে পারিবে না কেন? 


পিউ 


চতুঃপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 


পরমহংস শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন, 
ত্রিপর্চাঙ্গান্যতো বক্ষ্যে পুর্ব্বোক্তস্ত হি লব্যয়ে। 
তৈশ্চ সর্বৈর্বঃ সদ] কার্য্যং নিদিধ্যাসনমেব ভু ॥১০০।॥ 
নিদিধ্যাসাদৃতে প্রাপ্তির্ন ভবে সচ্চিদাত্বানঃ । 
তম্মাদ্ত্রক্ম নিদিধ্যাসেৎ জিজ্ঞান্থঃ শ্রেয়সে 
চিরমূ ॥১০১। 

যমে! হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা। 
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃকৃস্থিতিঃ ॥১০২। 
প্রাণসংযমনঞ্ৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণ! । 
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্ঙ্গানি বৈ শ্রমাৎ।॥১০৩] 
সর্ববং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিক্ড্রিয়গ্রামসংযমঃ | 
ঘ়মোয়মিতি সংগ্রোক্জোহভ্যসনীয়ে! 
| মুহুমুন্ঃ ॥১০৪॥ 
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়াতরস্কৃতিঃ। 

নিয়মো হি পরানন্দে। নিয়মাৎক্রিয়তে বুধৈঃ ॥১০৫। 


৮০ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপন্থ চিদাতত্বাবলোকনাৎ । 
ত্যাগে। হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যে৷ মোক্ষময়ো 
যত? ॥১০৬।॥ 

যন্মাদ্বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । 
যন্মৌনং যোগিভিরগম্যং তন্তবেৎ সর্ববদ। বুধ? ॥১০৭॥ 
বাচে৷ যন্মান্নিবর্তুন্তে তদ্বক্ত,ং কেন শক্যতে। 
প্রপঞ্চে যদি বক্তব্য; সোহপি শব্দবিবর্ি তঃ॥১০৮। 
ইতি বা! তদ্ভবেন্মৌনং সতাঁং সহজ সংজ্ভিতমূ। 
গিরামৌনন্ত বালানাং প্রযুক্তং ব্রন্মবাদিভিঃ ॥১০৯॥ 
আ'দাবস্তে ব মধ্যে চ জনে। যস্মিন্নবিদ্যতে । 
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশে। বিজন; স্মৃতঃ॥১১০।॥ 
কলনাৎ সর্বভূতানাং বন্গাদীনাং নিমেষতঃ | 
কালশব্দেন নিদ্দিষ্টোহখগ্ানন্দকাদ্য়ঃ ॥ ১১১ ॥ 
হ্বখেনৈব ভবেদ্যন্মি্নজত্রং ব্রহ্ম চিন্তনমৃ। 
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নেতরৎ স্থখনাশকমূ ॥১১২॥ 
সিদ্ধং যু সর্ববভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়মূ । 
যন্মিন্‌ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ॥ ১১ ৩। 
বন্ম,লং সর্ব্বভূক্তনাং যন্ম.লং চিন্তবন্ধনমৃ। 
মূলবন্ধঃ সদাসেব্যো ঘ্রোগ্যোসে। রাজ- 

যোগ্বনাম্‌ ॥১১৪।॥ 
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অঙ্গানাঁং সমতাঁং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে । 
নোচেন্ৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুক্ককাষ্ঠবম্‌ ॥১১৫॥ 
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্ব! পশ্ট্েদত্রহ্মময়ং জগৎ । 

সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নালাগ্রে বিলোকিনী ॥১১৬ 
ষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামে! যত বা ভবেৎ। 
ৃষ্টিন্তত্রেব কর্তব্য! ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥১১৭। 
চিত্তাদিসর্ববভাবেষু বন্গত্বেনৈব ভাবনা । 

নিরোধঃ সর্বরৃতীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥১১৮॥ 
নিষেধনং প্রপঞ্চস্ত রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ। 
বন্দৈবাস্তীতি য! বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিত ॥১১৯। 
ততস্তদ্বৃত্তি নৈশ্চল্যং কুম্তক প্রাণসংযমঃ। 
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণগীড়নমূ ॥১২০।॥ 
বিষয়ে স্বাত্বতাঁং দৃষ্ট1 মনসশ্চিতিমজ্জনমূ। 
প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞেয়োহভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ ॥১২১॥ 
যত্র যত্র মনে যাতি বন্দণস্তত্র দর্শনাৎ। 

মনসো ধারণঞ্েব ধারণ সা পরা মতা! ॥১২২॥ 
বৃদ্ষৈবাস্তীতি সদবৃত্যা। নিরালন্বতয়। স্থিতি 
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাত। পরমানুন্দদীয়িনী ॥১২৩॥ 
নির্বিবকারতয়া বৃত্য। বন্ধকারতয়া পুনঃ । 
বৃভিবিস্মরণং সম্যক সমাধিজ্ভ্পীনসংজ্ঞকঃ ১২৪ 


৮২ সিদ্ধান্তদর্শন। 


ইমঞ্চারুত্রিমানন্দং তাবু সাধু সমাভাসেৎ। 
বশ্যে৷ যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্ত সন্‌ ভবে, 
তয়ম্‌ 0১২৫1 

ততঃ সাধননিরুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্‌। 
তৎ্স্বরূপং ন চৈতস্ত বিষয়ো মনসো গিরাম্‌ ॥১২৬।% 
বৈদান্তিক কোন গ্রন্থমতেই নিদিধ্যাসন আত্ম-ব্রক্ম নহে। 
অপরোক্ষান্গভৃতির শততম্‌ শ্বোকে তাহার আবার ত্রি-পঞ্চাঙ্গ 
স্বীকার কর! হইয়াছে । স্থৃতরাং তাহ! যে অনাত্মা, সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ কি? কারণ অদ্বৈত-ব্রদ্ধের কোন প্রকার বিভাগ 
থাকিতে পারে না। নিদিধ্যাসনের পঞ্চদশ প্রকার বিভাগ 
স্বীকার কর! হুইয়াছে। প্র গ্রন্থের মতেই নিদিধ্যাসন সাধ- 
নাত্মক,--সাধন। করিতে হয়; সেইজন্য সাধনাকে ও ক্রিয়া 
বলা যায়। বৈদাস্তিক অনেক গ্রন্থমতেই নানাপ্রকার ক্রিয়া 
অবি্ভার নানাপ্রকার বিকাশ বলিয়া, কোন প্রকার ক্রিয়। 
দবারায় আত্মা-ব্রন্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অথচ 
শঙ্করাচাধ্যের উক্ত শততম্‌ শ্লোক হইতে ষড়বিংশাধিকশত স্নোক 
পর্যযস্ত দেখিলে বোঝ! যায়, যে ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলেও সাধনাত্মিক1 নানাপ্রকার ক্রিয়ার প্রয়োজন হুইয়! থাকে। 





পঞ্চপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্কবাচার্ষেযর [াতে,_ 
«সমাধে ক্রিয়মাণে তু বিদ্বান্যাঁযান্তি বৈ বলা । 


অনুসন্ধানরাহিত্যমালম্তং ভোগলালসম্‌ ॥১২৭॥ 


দ্বিতীয় ভাগ। ৮৩ 


লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপে। রসাম্বাদশ্চ শুন্যতা । 
এবং যদ্দিপ্ববাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রন্মবিদা শনৈঃ 0১২৮৮ 


উক্ত ছুই শ্রোকানুসারে অবশ্তই সমাধি সম্পাদন কালে নানা- 
প্রকার বিদ্ল প্রকাশিত হয়। এবং এঁ শ্লোকদ্বয়ের শেষ শ্লোকানু- 
সারে অবগত হওয়! যায়, যে এ সকল বিদ্ব পরিত্যাগও কর! 
যায়) সুতরাং এ সকলবিদ্র অবশ্ঠই মত্য। এ সকল সত্য 
না হইলে প্র সকল পরিত্যাগেরই প্রয়োজন হইত না। উক্ত 
অষ্টবিংশাধিকশত শ্নোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, যে এ সকল 
বিপন ব্রক্মবিদ্গণ কর্তৃকই শীঘ্র পরিতাজ্য । তাহা হইলে এ সকল 
বিন্নকে মিথ্া। বলা যায় না। যাহ1 মিথা1, প্রকৃত কথায় 
তাহাত নাই। নাই যাহা, ব্রক্ষবিদ্গণ তাহা নাই-ই জানেন। 
তাহারা তাহ! আছে বিবেচনা! করিয়া, কখন তাহ] পরিত্যাগের 
জন উৎস্থক হুন্না। কারণ যাহ] নাই, তাহ! তাহাদের 
আছে, ভ্রান্তি-ক্রমেও বোধ হইতে পারে না। তাহাদেরও 
ত্রান্তি আছে ঘদি শ্বীকার করা হয় তাহা হইলে বেদান্ত- 
মতানুসারে তাহাদের অত্রঙ্গবিদ্ই বল! উচিত। 





ষট্পঞ্চাশ€ সিদ্ধান্ত । 


বেদান্ত এবং সেই বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্ষ্যের মতে ব্রহ্গইত 
আতা যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাহার আত্মাকে জানা 
হয়+,নাই বলা যাইতে পারে ন/। যাহার ত্রহ্গজ্ঞান আছে, 
তাহার নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান আছে। কারণ পূর্বেই বল! হইয়াছে, 
ব্রহ্ম ও আত্ম অভেদ। শ্রুতি ও £বদান্তমতে সেই আত্মা-ব্রহ্গ 


৮৪ সিদ্ধান্তদর্শন | 


অদ্ধিভীয়। স্ুৃতবাঁং শঙ্করাচার্য্ের অষ্টবিংশাধিকশত শ্লোকে 
“ত্রন্মবিদা শব্ধ ব্যবহার কর! সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। 
প্রন্মবিদা, শব্দের অর্থ, ব্রন্মবিদ্গণ। ব্র্গজ্ঞান হইলে কিন্বা 
আ্মজ্ঞান হইলে কেবল একই বোধ থাকে বলিয়া, ব্রহ্বিদ্‌- 
শঙ্করাচার্য্যের “ত্রহ্মবিদ1” শব্দ ব্যবহার কর! অন্থুচিত হইয়াছে । 
তাহার ব্রঙ্গবিদ এবং আত্মবিদ্‌ অভেদ-বোধই থাকা উচিত 
ছিল। এ প্রকার অভেদ-বোধ থাকিলে, একাধিক-ব্রহ্মবিদ্‌ 
স্বীকারই করা যায় না। পুর্বে শঙ্করাচার্ষ্যের মতান্থুসারেই 
ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ প্রতিপন্ন করায়, বহু-ব্রহ্মবিদের অস্তিত্ব 
থাকাই অসম্ভব হয়। 





সপ্তপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 

বেদাস্তমতান্থসারে যাহার বহুত! আছে, তাহাই অবিদ্ভার 
বিকাশ। একোনত্রিংশাধিকশত শ্লোকে ত্রিবিধ-বুত্তির উল্লেখ 
কব! হইয়াছে । এ শ্লোকানুসারে ভাব-বুত্তি অবলম্বনে ভাবত 
লাত করা যায়, শুন্-বৃন্তি অবলম্বনে শুস্ততা লাভ করা যায়, 
এবং ব্রহ্মা-বুত্তি অবলম্বনে ব্রহ্গত্ব লাভ কর৷ যায়। ব্রহ্গ-বুত্তি যেটা, 
পুর্ব প্রমাণান্দারে সেটীকেও অবিদ্ভা-অনাত্মার বিকাশ বল৷ 
বাইতে পারে । সুতরাং তাহ! যদি ব্রহ্মত্বের কারণ হয়, তাহ। 
তষ্টলে সৎ-কম্মকাগ্ডই ব! ব্রহ্গত্বের কারণ হইবে না কেন? 
অন্ধকার দ্বারাত অন্ধকার তিরোহিত হয় না। . অন্ধকারের 
বিপরীত আলোক দ্বারাই অন্দকার তিরোহিত হয়। তবে বন 
ত্বের বিপরীত যাহা,তাহ। দ্বারাই ব' ব্রহ্গত্ব লাত হইবে ন! কেন ? 
ক্ষুধার দ্বারাত ক্ষুধা নিবারণ হয় না, থাগ্য দ্বার ক্ষুধা নিবৃদ্তি 


দ্বিতীয় ভাগ । ৮৫ 


হয়; ক্ষুধাই খাগ্য নহে বলিয়া, প্রকারান্তরে খাছ ক্ষুধার বিপরীত 
'বটে। তৃষ্জার দ্বার! তৃষ্ণ। নিবৃত্তি হয় না, জল দ্বার! তৃষ্ণ। নিবৃত্তি 
হয়; তৃষ্ণাই জল নহে বলিয়।, প্রকারান্তরে জল তৃষ্ণার বিপরীত 
বটে। এ সকল উদ্বাহরণের স্তায় ব্রঙ্গত্বের বিপরীত যাহ, 
তাহা! দ্বারাই বা ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে না কেন? হরি-ভক্তিই 
হরি নন্‌, অথচ পৌরাণিকমতে হরি-তক্তি দ্বারাই হরি লাভ 
করা যায়। দৃষ্টি-শক্তিবিশিষ্ট চক্ষু দ্বারা যে সকল বস্তু দর্শন 
কর! হয়, সে সকল বস্তই দৃষ্টি-শক্কিবিশিষ্ট চক্ষু নহে]। সুতরাং 
ব্্মত্বের বিপরীত যাহা, তাহ! দ্বারাই বা ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে ন! 
কেন ?-_ 

“ভাববৃত্ত। ছি ভাবত্বং শুন্যবৃত্তা হি শূন্যত1 | 
ব্রহ্মরৃত্য হি ব্রহ্গত্বং তথা পুণত্বমভ্যসেত ॥১২৯॥৮ 
শ্লোকে ব্রহ্গত্ব-নামক পূর্ণত্ব অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে । 
নৈদাস্তিক শঙ্কবাচার্য্যের মতে আত্মাইত ব্রক্গ। তবে আর 
'অভ্যাস দ্বারা সেই আম্মার ব্রহ্মত্বনামক পুর্ণত্ব লাভ করিতে 
হইবে কেন? বেদান্তান্সারে কোন কারণেই নিধিবকার-আত্মা- 
বর্ষ, অনান্মাঅবন্ধ হন না। তিনি তাহা হন্‌ স্বীকার 
করিলে, আন্মা-ব্রহ্ষকে নিব্বিকারও বলা যায় না। তাহ! 


হইলে, তিনিও পরিণাম-বিশিষ্ট অবিগ্ভা-অনাত্মা, প্রকারান্তরে 
স্বীকার করা হয়। 





অস্টপঞ্চাশহ সিদ্ধান্ত । 


. পরমহংস শঙ্করাচার্ধ্য তাহার অপরোক্ষান্গভূতি নামক গ্রন্থের 
ত্বিংশাধিকশত শ্রোকে বলিয়াছেন, 


৮৬ সিদ্ধান্তদর্শন । 


“ঘে হি বৃত্তিং জহাত্যেনাং বৃন্ষাখ্যাং পাবনীং পরাং। 
তে তু বুখৈব জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ ॥৮ 


আত্মা এক। সুতরাং সেই আত্মা শব্দের পরিবর্তে বহুবাচক 
“যে” কিম্বা “তে” শব্ধ ব্যবহৃত হইতে পারে না। শঙ্করাচাষ্যের 
মতেই আত্মা, ব্রক্ম। স্থতরাং তাহার ব্রহ্গ-বৃত্তি অবলম্বনের 
অথব। তাহ। পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয় না। সেই ব্রঙ্গাত্মাই 
জীব শ্বীকার করিলে, তাহার ত্রহ্ম-বৃত্তি অবলম্বন কিম্বা পরি- 
ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। কারণ শঙ্করাচার্য্ইত তাহার ব্রহ্গ- 
নামাবলীমাল! নামক গ্রন্তে বলিয়াছেন “জীবে! ব্র্ষৈব 
নাপর2 1 মাওুক্যোপনিষদের মতে শিব ও ব্রহ্ম অভেদ। 
সেইজন্ভই জীবনুক্তি-গীত1 অনুসারে ও বল! যাইতে পারে,__ 


“জীবঃ শিবঃ সর্ববমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ1% 





একোনযষ্ি সিদ্ধান্ত । 
পরমহতস শঙ্কর।চাধ্যের মতান্ুমারে,_ 
“যে হি রুভিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বদ্ধয়ন্তি যে। 
তে বৈ সৎ পুরুঘ। ধন্য! বন্দ্যান্তে ভূবনত্রয়ে ॥১৩১॥ 
যেষাং বৃত্তিঃ সমারৃদ্ধা পরিপক্ক! চ সা পুনঃ । 
তে বৈ সদ্বন্গতাং প্রাগ্ডানেতরে শব্দবাদিনঃ॥:৩২ 
পৃব্বেইি বলা হইয়াছে, যে শঙ্করাচাধ্যের মতা পঃসে 


“জীবে ব্রন্মৈব নাপর2 | সুতরাং সেই ব্রহ্গ-জীবের আবাব 
বহ্ম-বৃতি জানিবারই বা! প্রয়োজন হইবে কেন? তিনি সেই. 


দ্বিতীয় ভাগ। ৮৭ 


নৃত্তিৎ অবগত হইয়া, তাহার তাহ! বদ্ধিত করিতেই বা হইবে 
কেন? শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্গুইত সৎ। তীাহারই মতে 
'জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। স্তরাং তাহারই মতে ব্রক্গ-জীব অসৎ 
কোন প্রকারেই নহেন। অতএব সেই ব্রহ্গ-জীবকেই সৎ- 
পুরুষ বল! যাইতে পারে। তাহাকে ব্রহ্গ-বৃত্তি অবগত হইয়া 
তাহ। বদ্ধিত করিলে, তবে তাঁহাকে সৎ-পুরুষ বল! যাইতে 
পারিবে, ইহ। বিবেচনা করিও না। শঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক জীব- 
ব্রন্মের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হওয়ার জন্ত, সেই ব্রঙ্গ-জীব স্বভ1- 
বতইত সত্-পুরুষ। শঙ্করাচাধ্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, সেই সং.পুরুষ ব্রক্গ-জীবকে 
অপর কেহ বন্দনা করিবারত নাই। নিজেকে নিজে কেহ 
বন্দন। করে না, তাহা! করিবার প্রয়োজনও হয় না। অপ- 
রোক্ষান্ুভূতির দ্বাত্রিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে ধাহাদের ব্রহ্ম- 
বৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহ! পরিপক হয়, তাহারাই সদ্বদ্ধতা 
প্রাপ্ত হন্‌। শঙ্করাচার্য্যের মতেই ব্রঙ্গ-জীবাত্মাকে সদ্ত্রহ্গ বলা 
অনঙ্গত নহে, কারণ তীাহারই মতান্সারে ব্রহ্ম -জীবাত্মাই সদ্ত্রচ্ম । 
সুতরাং সেই ব্রহ্গ-জীবাত্মার সদত্রহ্গতা লাভের প্রয়োজন নাই। 
বাহারা শব্দবাদী, তাহার! সদ্ত্রহ্মতা প্রাপ্ত হন্‌ নাও বল! যায় 
না, কারণ তাহারাওত শঙ্করাচার্ষেরই মতানুসারে অবরঙ্ধ- 
-ীবাম্সা নহেন। শঙ্করাচারধ্যের মতানুসারে যে তাহারাও 
মদ্ব্রর্থ, হুতরাং তাহাদেরই বা স্বরহ্গতা প্রাপ্তির প্রয়োজন কি? 
শস্্চা্ের মতানুমারে বহু-জীগের অস্তিত্ব পধ্যন্ত শ্বীকার 
করা ধায় না। তিনি যে জীব ওব্রদ্ষ অভেদ বলিয়াছেন। 
অতএব তাহার সেই অদ্বিতীয় ব্রম্ব-জীবাত্ম। যে বহু, তাহ! 


৮৮ সিদ্ধান্তদর্শন | 


হাহার অপরোক্ষান্থভূতির দ্বাত্রিংশীধিকশত শ্লোকে «যেনা ং, 
ঘতে? এবং শব্দবাদিন2, শবত্রয় ব্যবহারে উহার পরিচয় 
দেওয়া উচিত হয় নাই। 


যি সিদ্ধান্ত । 


পরমহংস শঙ্করাঁচার্য্য বলিয়াছেন, 
“কুশল। ত্রহ্মবার্তায়াং বৃতিহীনাঁঃ স্থুরাগিণঃ | 
তেপ্যজ্ঞানিতয়! নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥১৩৩॥৮ 


পৃর্বেই বল! হুইয়াছে, শঙ্করাচার্ধোর মতে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। 
ল্গতরাং বহু-জীবও ম্বীকার করা যায় না। সেইজন্ত এ 
অপরোধক্ষান্থভৃতি গ্রন্থের ত্রয়স্ত্রিশাধিকশত শ্লোকে বহুবচনে 
“বৃততিহীনা? ও হরাগিণ?১ প্রসৃতি বলা উচিত হয় নাই। 
কারণ শঙ্করাচাধ্যের মতানুসারেই এক ব্রহ্গ-জীবাআ্সাই বর্তমান । 
তাহারই মতে বহুত নাই। শঙ্করাচার্যযের মতে ব্রক্মই যে জীব। 
স্থতরাং ব্রন্গ-বৃত্তি হীনই বা কাহার! ? শঙ্করাচার্ষ্যের মতে বে 
জীব স্বয়ং ব্রঙ্গ, তাহাকে সদ্ত্রহ্মতা প্রাপ্তির জন্ত ব্রহ্ম-বৃত্তিই ব! 
অবলম্বন করিতে হইবে কেন? তিনিযেক্বয়ং ব্রহ্ম, তাহার 
ব্রহ্মত্ব লাভের জন্ঠ সাধনাই বা করিতে হইবে কেন? ্বয়ং 
ধিনি ব্রন, তিনি কি হইবার অন্ত সাধনা করিবেন? ' ব্রক্ 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠত কিছুই নাই। ব্রক্গ-জীবই নিশ্চয় ব্রহ্গ,.বার্তী- 
কুশল, এবং তিনিই আপনঃতে এবং আপনার বিষয়ে অন্ধ 
সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? বেদাস্তমতে নির্বিকার-৭, ঞ্ন- 
ব্রহ্ম । শঙ্করাচার্ধ্যের মতে সেই ব্রঙ্গই আত্ম, সেই ব্রহ্মই জীব । 


দ্বিতীয় ভাগ। ৮১ 


স্থৃতরাঁং সেই নির্বিকার-্রহ্ম-জীবাত্মার অজ্ঞান থাক অতি 
অসম্ভব। তাহার নির্বিকারত! জন্ত অজ্ঞানতা নাই বলিয়া, 
তাহার সেই অজ্ঞানত। জন্ত বাঁরম্বার গমনাগমন হয়ও বলা যায় 
না! বৈদাস্তিক নান! গ্রন্থমতে ব্রহ্ম-জীবাত্মা কোন্‌ স্থানে নাই ? 
উক্ত মতে তিনি যে সর্বত্রে পরিপূর্ণ । কোন স্থানেইত তাহার 
অভাব বলিতে পার না। তবে তিনি কোথায় গমনই বা 
করিবেন, এবং তাহার কোথায় আগমনই বা হইবে? শঙ্করা- 
চার্ষযের মতান্সারেই সেই ব্রহ্গ-জীবের কোথাও গমন করিবারও 
স্থান নাই, এবং তাহার কোথাও আগমন করিবারও স্থান 


নাই। 
একযষ্ি দিদ্ধান্ত । 


অপরোক্ষান্ৃভৃতি গ্রন্থের চতুত্ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে শঙ্করা- 
চার্ধ্য বলিয়াছেন, 


«নিমেষার্দং ন তিষ্ঠন্তি বুত্ভিং ব্রহ্মময়ীং বিনা । 
বথ| তিষ্ঠন্তি বন্মাদযাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাঁদয়ঃ ॥৮ 


উক্ত শ্রোকের প্রথম চরণে কর্ত। নাই । এ চরণের অর্থ, ব্রহ্মময়ী- 
বৃত্তি বিনা নিমেষাদ্ধ থাকেন না। কিন্তু এঁ চরণে বল! হয় 
নাই, যে ব্রহ্মময়ী-বৃত্তি বিনা নিমেষাদ্ধ কাহার থাকেন না? 
শক্ষব*ঠার্য্যের মতে__ 


ক:র্থ্যে কারণতা জাত! কারণে নহি কার্ধ্যতা ৷ 
কারণত্বং তন্তো৷ গচ্ছেৎ কাধ্যাভাবে বিচারতঃ॥১৩৫॥ 


১০ সিদ্ধান্তদর্শন | 


অথ শুদ্ধং ভবেদস্ত যদ্ধৈ বাচামগোচরম্। 
দ্রব্যং ম্বদ্ঘটে নৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ ॥১৩৬ | 


কাধ্য,কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ.করে সত্য; কিন্তু কাধ্যে কারণত। 
জাত হয় না। কাধ্য কখনই কারণোত্পত্তির কারণ হইতে পারে 
না। কারণ হইতেই কাধ্য বিকাশিত হয়। কার্যে কারণতা 
বি্ধমানও নাই । তবে কার্য, কারণের পরিচায়ক বটে । কাধ্য 
বা ক্রিয়া-শক্তির আধার বা আশ্রয়ই কারণ। তবে “কারণে 
নহি কাধ্যতাঃ কি প্রকারেই বা বল! যায়। কার্ধ্যাভাবে 
কারণত্বের অভাব হইতে পারে না। কারণ,--কারণ থাকিতে 
কারণত্বের অভাব হওয়া! অতি অসঙ্গত। কার্যের বিছ্ধমানতা 
অন্ত কারণ নহে। কিন্তু কারণের বি্যমানতা জন্য কাবধ্য। 
সেইজন্তই অপরোক্ষান্ভৃতি গ্রন্থের পঞ্চভ্রিংশাধিকশত শ্লোকীয় 
উপদেশ গ্রাহ্থ হইতে পারে ন।। উক্ত গ্রন্থের ষটত্রিংশাধিক- 
শত শ্লোকীর বস্ত অর্থে, ব্রহ্গই বুঝিতে হয়। কারণ এ শ্রোকীয় 
বস্ত, শুদ্ধ ও বাক্য-মনের অগোচর। ভ্রতি ও বেদান্তে ব্রহ্মকেই 
শুদ্ধ ও বাক্য-মনের অগোচর বলা হইয়াছে । স্থতরাং 
উক্ত গ্নোকীয় শুদ্ধ ও বাক্যমনের অগোচর-বস্ত ব্রহ্ম, ইহাই 
নিশ্চয় করিতে হয়। সাধারণতঃ বস্তব বলিলে, তাহার অর্থ 
ব্রহ্মকে বুঝায় না। বাস্তবিক, বস্ত অর্থে ব্রহ্মনহে। শিয়ত 
আমি অনেক বস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছি । বস্তু জড়, উ্হাই 
সকলের জান! আছে। " আই বহু-বস্ত প্রত্যক্ষ কর! হয় বাঁ. 
বস্তও প্রাকৃত বলিতে হয়। প্রাকৃত যাহা, তাহ! 'ঞতি, 
বেদাস্ত এবং পাতঞ্জলদর্শনের মতে গত্য নহ্ে। ব্রহ্গও বস্ত 


দ্বিতীয় ভাগ। ৯১ 


বলাম, প্রকারান্তরে ব্রহ্ধকেও প্রাকৃত বলা হইয়াছে । উক্ত 
শ্রোকীয় ব্রহ্ম-বস্ত বাগেন্দ্রির় ব্যতীত অন্ঠান্ত ইন্দ্রিয়ের 
অগোচর বলা হয় নাই। সেই ব্রহ্ম-বস্তৃকে দর্শন কর! যায় 
না, তাহাও বল! হয় নাই। সেই ব্রহ্ম-বস্তব বুদ্ধির অগো- 
চর, তাহাঁও বল! হয় নাই। ঘট নাশেমূত্তিক হয় বলা সঙ্গত 
নহে। কারণ যখন ঘটু থাকে, তখনওত মৃত্তিক। থাকে । 
মৃত্তিকাইত ঘটু হয়। তবে ঘটু নাশে মৃত্তিকা হয়, না বলিয়! 
তখনও মৃত্তিকা থাকে বলাই অতি সঙ্গত। শঙ্করাচার্যের 
মতান্ুুসারেও কাধ্য-কারণের অভাব হইলে, যাহ! বাক্য-মনের 
অগোচর সেই শুদ্ধ-বস্ত, হয় বলাও সঙ্গত নহে । যিনি বাক্য- 
মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্ত ব্রহ্গ, তিনি শ্রতি-বেদাস্তান্থসারেই 
যে.এ।ন্তা-সত্য । স্থতরাং তাহার হইবারত প্রয়োজন নাই, 
তিনিত আছেন্ই ) সুতরাং তিনি হন্‌ স্বীকার কখনই করা 
যার না। হয় যাহা, (তাহা নিশ্য়ই যায়। স্থুতরাং যাহ] হয় 
এবং যাহা যায়, তাহ! কখনই নিত্য-সত্য-ব্রক্ম নহে । অতএব 
সেইজন্তই শঙ্করাচার্যের_"অথ শুদ্ধং ভবেদস্ত যছৈ 
বাচামগেোচরম্ত নির্দেশ স্বীকার কর যায় না । যট্ত্রিংশা 
ধিকশত শ্লোকীয়__ 

“অথ শুদ্ধং ভবেদস্ত যদ্ধৈ বাচামগোচরম্” 
কোন্‌ বস্ত হয়? অবিগ্ধমান হইতে কিছুত বিদ্মান হইতে 
প্রারে!না। যদি বল, কোন অশুদ্ধ-বাক্য-মনের গোচর-বস্ত 
পঠ্ষ্র্তিত হুইয়, শুদ্ধ-বাক্য-মনের অগোচর-বস্ত হুয়, তাহাও 
বলিঠে পার না। কারণ কথিত বট্ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে 
কিন্বা তৎপূর্বব্তা শ্লোকে এর কথার আভাস পর্যস্ত নাই। 


৯ই সিদ্ধান্তদর্শন | 


কথিত যটত্রিংশাধিকশত শ্লোকে কিম্বা তৎপুর্ববন্তী কোন 
শ্লোকে বদি এ কথার আভাসও থাকিত, তাহা হইলেও সে 
কথা স্বীকার কর! যাইতে পারিত না। কারণ সবিকার-বস্ত 
নির্বিকার-ব্রহ্ম-বস্ত হুন্‌ বা হইতে পারেন, তাহ! শ্রুতি কিন্ত! 
বেদাস্তে স্বীকার করা হয় নাই। পুর্বোক্ত কোন শ্রোকান্ু- 
সারে, ম্বয়ং কারণও বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্ত হন্‌, বুঝিবার 
কোন প্রমাণও নাই। 


দ্বি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত । 


পরম্হংস শঙ্করাচার্ষের মতে-_ 
পঅনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তি ব্রহ্ধাত্বিকা ভবেছ 
উদেতি গুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তি জ্ঞানং ততঃ পরম্‌ ॥১৩৭॥% 


অপরোক্ষান্থভৃতির ষট্ত্রিংশাধিকশত শ্রোকানুনারে বাক্য 
মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্ত ব্রহ্ম হইলে, কেবলাত্মাত হইতে হয়। 
তখন নিশ্চয়ই কোন প্রকার বৃত্তির সঙ্গে সংশ্রব থাকে না। 
সে অবস্থায় নিজে কি, সেই জ্ঞানই হয়। সে অবস্থায় ব্রঙ্গ- 
বৃত্তি-জ্ঞানেরও প্রয়োজন থাকে না, সে অবস্তায় ব্রহ্গাত্বিকা- 
বুত্তিরও প্রয়োজন থাকে না, সে অবস্থায় আত্মজ্ঞান ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রকার জ্ঞানই থাকে না। বৃত্তিওত বহু এবং নখনা 
প্রকার, স্থতরাং কোন বৃত্তিই অপ্রাকৃত নহে । সুতরাং যাহা, 
প্রাকৃত, তাহার সহিত 'বাক$মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্তর ০: +ক. 
সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সেই বাক্য-মনের অর্েচর 
শুদ্ধ'বস্ত নিজেই ব্রহ্ধ। তবে তাহার আধার ব্রন্মাত্বিকা- 
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নৃক্তিজ্ঞানেই বা প্রয়োজন কি? তাহার ব্রহ্গাত্মিকা-বৃত্তি- 
তেই বা প্রয়োজন কি? অপরোক্ষান্ভূতির সপ্তত্রিংশা- 
ধিকশত শ্লোকে বলা হইয়াছে, “বৃত্তি ব্রহ্মাত্মিকা ভবে 
ব্রঙ্গাত্বিকা-বৃত্তি হয়। স্থৃতরাং শ্রতি-বেদাস্তান্ুারে তাহ! 
অবশ্তই নিতা নহে । নিতা যাহা নহে, তাহাতে বাক্য-মনের 
অগোচর শুদ্ধ-বন্গ-বস্তর প্রয়োজন কি? তবে শঙ্করাচাধ্যের 
মতে উক্ত বস্তও হন্‌। তিনি যে নিগ্জেই তাহার অপরোক্ষান্ু- 
ভূতি গ্রন্থের ষট্ত্রিংশাধিকশত শ্লোকে বলিয়াছেন,__- 

“অথ শুদ্ধং ভবেদস্ত যদ্ৈ বাচামগোচরমূ ।৮ 
স্থতরাং তাহার মতে যে ব্রঙ্গাত্মিকা-বৃত্তি হয়, তাহার সহিত 
যে বাক্য-মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্ত হন্, তাহার সহিত তাহার 
সম্থহ থাকলেও থাকিতে পারে । অথব! তাহার সহিত তাহার 
সম্বন্ধ হইলেও হইতে পারে । তবে আমাদের বিবেচনায় বাক্য- 
মনের অগোচর শুদ্ধ-বস্ত, নিতা । সুতরাং তিনি হন্না। তিনি 
নির্বিকার এবং অপরিবর্তনীয়। শ্রুতি ও বেদাস্তমতেও তিনি 
উক্ত প্রকার । শঙ্করাচার্য্ের সপ্তত্রিংশাধিকশত শ্নোকীয় গু দ্ধ- 
চিভ্তানাং, আত্মাকে বল! যায় না । কারণ আত্মাত বহু নন্‌, 
তিনিত এক অদ্বিতীয় । সেইজন্য এঁ শ্লোকে বহুবচনাত্মক «গুদ্ধ- 
চিত্তানাহ শব্দ, আত্মাবাচক করিয়! ব্যবহার করাই অসঞ্গত 
হইয়াছে । বেদাস্তমতে চিত্তও মায়িক। সেইজন্ই ত্র ষট্‌- 
ত্রংশ।ধিকশত শ্রোকে কথিত বাক্য-মনের অগোচর যে শুদ্ধ- 
লর্তরঙ্গাত্মা, তাহার সহিত ঠেই চত্তের কোন সংশ্রবই 
থাকি. পারে না। মেইলজন্তই অপরোক্ষান্ুভৃতি গ্রন্থের সপ্ত- 
ত্রিংশাধিকশত গ্রোকে-__ 


৯৪ সিদ্ধান্তদর্শন | 


“অনেনৈব প্রকাঁরেণ বৃত্তি ব্রন্মাত্বিকা ভবে ।' 
উদ্েতি শুদ্ধচিভানাং বৃত্তি জ্ঞানং ততঃ পরম্‌ ॥% 
বল! সঙ্গত হয় নাই। 


সস 


ত্রি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত । 


“কারণং ব্যতিরেকেণ পুমানাদো বিলোকয়ে। 
অন্বয়েন পুনঃ স্তদ্ধি কাধ্যং নিত্যং প্রপশ্যতি ॥১৩৮॥ 
কার্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাণ কার্য্যং বিসর্জয়েু। 
কারণত্বং ততে। গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ ॥১৩৯।৮ 


অপরোক্ষান্ুভৃতির উক্ত একোনচত্বারিংশাধিকশত শ্লোবানুস।রে 
কাধ্যই যদি বিসর্জন করিতে হয়, এবং সেই বিসজ্জন ঘদি কার- 
ণত্ব লোপের জন্তই করা হয়, তাহ। হইলে উক্ত অষ্টত্রিংশাধিক- 
শত শ্রেকান্ুসারে “বাতিরেকান্মান” ও এঅন্বয়ান্থমান” দ্বার! 
কারণ নির্য় করিবারই বা প্রয়োজন কি? অপরোক্ষানু- 
ভূতির অষ্টত্রিংশাধিকশত শ্লোকান্ুসারে বোঝা যায়, কাধ্য 
দশনেই কারণাবধারিত হইয়া থাকে । কার্ধাই কারণ নির্ণয়ের 
অবলম্বন বলিম্না, অবশ্ত কার্ধ্যই কারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে 
হয়। অপরোক্ষান্ুভূতির একোনচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকীন্- 
সারে কাধ্য বিসঞ্জন-বশত কারণত্ব যাইলে, অবশিষ্ট কো বন্ত- 
মুনি হন? কার্ধ্য-কারণাভাষ্বে অবশিষ্ট যাহ! থাকেন, তই 
আত্ম!, এরূপ যদি স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে সেই র্বি- 
কার-আত্মার আবার মুনি ভ্ুইবারই বা প্রয়োজন কি? আতর 
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কারণ-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া, তাহার আবার মুনি-উপাধি 
বিশিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি? “অবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ, বলায়, 
আত্ম! যে মুনি ছিলেন না, এবং তিনি মুনি নহেন, ইহা 
স্পইই প্রমাণিত হইতেছে । স্থতরাং মুনিত্ব নিশ্চয়ই নিত্য 
নহে । সুতরাং মুনিও অনাত্বা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? 
অতএব শ্রুতি ও বেদান্তমতে যে আত্ম! নিতা-সত্য-নির্ধ্বিকার, 
তাহার অনা্মা-মুনি হইবার গ্রয়োজনই নাই। 





চতুঃযষ্টি সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাচার্যোর মতে-_ 
“ভাব৩২ তীব্রযোগেন যদ্বস্ত নিশ্চয়া আমন! | 
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীত্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ ॥১৪০॥% 


উক্ত শ্নোকানুসারে তীব্র-যোগ দ্বারা “এক* অপরকে ভাবিলে, 
সেই “এক” অপর]! হইতে পারে বোঝ! যায়। এ দৃষ্টান্তা্সসারে 
তীব্র-খোগ দ্বারা জীব ব্রহ্ম ভাবনা করিলে, জীব ব্রহ্ম হইতে পারে 
বদি বুঝিতে হয়, তাহা হুইলে নিশ্চয়ই পরমহংস শঙ্কল্লাচা্যের 
ব্রঞ্ধনামাবলী-মালার একবিংশ শ্রোকানুসারে 'জীবে। ব্রক্ষেব 
নাপর?” কখনই বলা যাইতে পারে না। কারণ এ শ্লোকানু- 
সারে জীব-ব্রহ্ম অভেদ শ্বীকার করিলে, জীবকে তীব্র-যোগ দ্বার! 
রঙ্গ ভাবিয়া, ব্রহ্ম হইতে হইবে কেন? কারণ শঙ্করাচার্য্যের 
বতে ব্রঙ্গইত জীব । তবে আর জীধকে ব্রহ্ম ভাবিয়া, ব্রহ্ম হইতে 
হইবে কেন? কেহ কি আপনাকে ভাবিয়া আপনি হয়? 
অপরোক্ষান্গভূতি গ্রন্থের চত্বারিংশাপিকশত শ্লোকে ভ্রমর-কীট 


৯৬ সিদ্ধান্তদর্শন। 


ব্যতীত অপর কোন্‌ কীট সেই ভ্রমর-কীটকে ভাবনা! করিয়া, 
সেই ভ্রমর-কীট হয়; এ শ্লোকে তাহার উল্লেখই কর! হয় নাই। 
উক্ত চত্বারিংশাধিকশত শ্রোকান্রসারে ভ্রমর-কীট অপর কোন্‌ 
কীটকে ভাবনা করিয়া, অপর কোন্‌ কীট হয়; কিন্ব! অপর 
কোনপ্রকার কীট দেই ভ্রমর-কীটকে ভাবন| করিয়1, সেই 
ভ্রমর-কীট হয়, তাহা নিশ্চিত বুঝিবার উপায় নাই। প্র শ্লোকে 
কেবল ভ্রমরকীটব€ঃ বল! হইয়াছে । 





পঞ্চয্টি সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাচার্যের মতে 
'অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্ববমেব চিদাতবকম্‌। 
সাবধানতয়া শিত্যং স্বাত্মমনং ভাবয়েদ্‌ বুধঃ ॥১8১।॥ 
দৃশ্যমদৃশ্যতাং নীত্ব! ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়ে । 
বিদ্বান্নিত্য স্থথে তিষ্ঠেদ্িয়াচিদ্রসপূর্ণয়! ॥১৪২।৮ 


অপরোক্ষান্ভৃতির একচত্বারিংশাধিকশত শ্লোকের অর্থ এই 
প্রকার বুঝিতে হয় ;__-“বুধ সতত সাবধানতার সহিত চিদাত্মক- 
সর্ব -ভাবরূপ নিজ অদৃশ্ত-আত্মাই ভাবিবেন।” শঙ্কবাচার্য্য এক- 
বিংশ শ্লোকে আত্মা নিতো হি স্রপো” ও য্চতারং ংশ 
শ্লোকে “দর্ববমাত্মেতি? বলায়, কোন দেষ হয় মার 
দি-ত্বারিংশাধিকশত স্্লোকাঈিসারে দৃশ্তকে অব্রঙ্গ ও অদৃস্ঠ- রা 
কারে চিন্তা! কর! যদি সঙ্গত হয়, তাহা! হইলে অদৃশ্থ-বন্ধাকারকে, 
দৃশ্ত-অব্রন্গাকারে চিন্তা করাই ব1 সঙ্গত হইবে না কেন? শঙ্কর! 
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যয “সর্ববমাীত্বেতি* বলায়, দৃশ্ত-অব্রঙ্গ এবং অনদৃশ্ঠ-বরহ্গ 
অভেদই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্গ নিরাকারও নন্‌, 
ব্রহ্ম সাকারও নন্‌। উক্ত শ্লোকান্ুসারে ব্রদ্গ আকার। কারণ 
উক্ত শ্লোকে যে '্রন্মাকারেণ” শবই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
শঙ্করাচার্ধ্য তাহার অনেক গ্রন্থেই ব্রন্ধকে নিরাকার বলিয়াছেন । 
কিন্ত উক্ত শ্লোকে তিনি সেই ব্রহ্মকেই যে আকার বলিয়াছেন। 
সেইজন্তই তাহার মতে নিরাকার-ব্রঙ্গ এবং আকার-ব্রহ্গ 
তভেদ | শঙ্করাচার্যের মতেও ব্রঙ্গাকার। সুতরাং পৌরা- 
ণিক এবং তান্ত্রিকমতে, আকার উপাসন! কখনই দূষনীয় নহে । 
উক্ত শ্লোকান্ুসারে ব্রন্মাকার বলিলে, ব্রহ্ম সাকার কিম্বা নিরা- 
কার কঝিবার কোন কারণই নাই। এ শ্রোকান্ুসারে ব্রহ্ম কেবল 
আকারই বুঝিতে হয়। দ্বি-চত্বারিংশাধিকশত শ্নোকানুসারে 
দৃশ্তকে অনৃষ্ঠ-বোধ করা যদি সঙ্গত হয়, তাহ! হইলে আকার- 
নিরাকার-ব্রক্মকে সাকার-বোধ করাও সম্পূর্ণ সঙ্গত। উক্ত 
শ্লোকে বিদ্বান্নিত্য স্থখে তিষ্টেদ্িয়াচিদ্রেসপূর্ণয়া, 
বলায়, নিত্য-স্থুথের স্যায় বিদ্বান্ও নিতা, ধীও নিত্য এবং চিদ্র- 
স৪ নিত্য স্বীকার করা হইয়াছে । উক্ত শ্নোকের প্র অংশের 
অর্থ, বিদ্বান চিদ্রস-পুর্ণধীতে নিত্য-স্থথে অবস্থান করেন। 
বিদ্বান নিজে ন!। নিতা হইলে, তিনি কখনই নিত্য-স্থখে অব- 
স্ভান করিতে পারেন না; স্থতরাং বিদ্বান নিত্য । আবার বলা 
₹হয়াছে, বিদ্বান্‌ চিদ্রস-পূর্ণ-ধীতে ন্ম্ি-ন্থুখে অবস্থান করেন। 
নিত্য-স্থখেরত বিরাম নাই, এ নিত্য-সুখের সঙ্গেইত চিদ্রস- 
পুর্ণধীতে অবস্থান করার কথ৷ বল! হইয়াছে । সেইজপ্ত উক্ত 
কথিত “ধী” ও দ্র নিত্য স্বীকার করিতে হয়। কাহারও 


৯৮ সিদ্ধান্তদর্শন । 


মতে, নিত্য শন্দের অর্থ নিয়ত করিলেও, নিত্য-স্থথের বিরাম 
আছে শ্বীকার করা যায় না। অপরোক্ষান্ুভৃতি গ্রন্থের দ্বি-চত্বা- 
রিংশাধিকশত শ্নোকানুসারে বুঝিতে হয়, দৃশ্তকে অনৃশ্ঠ-বোধে 
ব্রহ্মাকারে চিন্তা করিতে পারিলে, তবে সেই জ্ঞানী-চিন্তক চিদ্রস- 
পূর্ণ ধীতে নিত্য-ম্ুখে অবস্থান করিতে পারেন। সুতরাং এ 
পর্মেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্ত-আকারকে অদৃষ্তঠ-বোধে ব্রঙ্গাকারে 
চিন্তা করিলে, অবশ্তই সেই অভেদ-জ্ঞানাত্মিকা-চিন্তাবশত, সেই 
অভেদ-জ্ঞানী-চিস্তক অবগ্তই চিদ্রস-পৃর্ণ-বীর সহিত নিত্য-স্থুথে 
অবস্থান করিতে পারেন । দৃষ্ত বলিলে, যাহা কিছু দর্শন করা 
যায়, সে সমস্তই । দৃপ্ত বলিলে, প্রক্কৃতিও বুঝিতে হয়। যাহা কিছু 
দশন করা যাঁয়, অগবা যে সকল বস্তু দশন করা যায়, সেই 
সকল দৃশ্তকে অদৃষ্ঠ-বোধে ব্রহ্গাকারে চিন্তা করিলে, যদি শৈই 
জ্ঞানী-চিন্তকের চিদ্রস-পূর্ণ-ধীতে নিত্য-সুখে অবস্থান হয় ; তাহা! 
হইলে নান! পুরাণ-তন্ত্রাহ্ারে পরমেশ্বরের যেসকল দুশ্তাকার 
পূজ| করিতে বল! হইয়াছে, সে সকল পূজ1 করিলে অবস্থই 
কথিত ফলাপেক্ষ। অতিরিক্ত ফলই লাভ হইবার সম্তাবন!। 





ষট্যষ্টি সিদ্ধান্ত । 


"এভিরন্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ 
কিঞ্চিৎ পককষায়ার্ণ?ং হট যোগেন সংযুতঃ ॥১৪৩॥ 
পরিপকং মনে! যেষাং কেবলোহয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ। 
গুরুদৈবতভক্তানাং "সর্ববেষাং স্থলভে। ভবেৎ॥১৪৪৪৮ 


দ্বিতীয় ভাগ। ১১৬ 


ত্রি-টত্বারিংশাধিকশত শ্রোকে শঙ্করাচার্ধাও রাজযোগ স্বীকার 
করিয়াছেন। উক্ত প্রকার রাজযোগ কোন শান্্সন্মত নহে। 
তবে যিনি শঙ্করাচার্য্যের মতান্ুমারী, উহ! তাহারই পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী হইতে পারিবে । উক্ত শ্লোকানুসারে শঙ্করাচার্য্য-কথিত 
রাজযোগের অনেকগুলি অঙ্গ আছে অবধারণ কর! যায়। বৈদা- 
স্তিক শঙ্করাচার্ধোর মতান্ুসারে এ প্রকার যোগকে অনাত্ম-যোগ 
বল! যাইতে পারে; কারণ শঙ্করাচার্ধয-কথিত রাজযোগত আত্মা 
নছে। শ্রুতি-বেদান্তমতে আত্ম! ব্যতীত যাহা, তাহাই অনাত্মা! । 
সেই অনাত্মার বছ বিকাশ আছে বলিয়া, সেই অনাত্মারও বহু 
অঙ্গ আছে শ্বীকার কর! যায়। অনাম্সার প্রত্যেক অঙ্গের 
আবার বহু বিভাগ আছে । শঙ্করাচার্ম্-কণিত রাজযোগকেও 
এ অনাজ্মার এক প্রকার বিকাশ বা এক প্রকার অঙ্গ বল! যায়। 
উক্ত চতুশ্চত্বারিংশাধিকশত শ্লোকানুসারে জানা যায়, ধাহাদের 
গুরুতে এবং দেবতাতে ভক্তি আছে, তীাহাদেরই শঙ্করাচার্ধ্য- 
কথিত রাজযোগ সুলভ হয়। সুতরাং জানিতে হইবে, শঙ্কবা- 
চার্ষে।র অন্থবস্তী হইয়! বেদান্তমত অনুসরণ করিলেও ভক্তি 
অবজ্ঞেম নহেন। এ শঙ্করাচার্ধোর মণিরত্রমাল! নামক গ্রস্থাজ- 
সারে মুমুক্ষুগণেনও ঈশ-ভক্তিতে প্রয়োজন আছে। তাহার 
উক্ত গ্রন্থের সপ্তদশ শ্রোকে বলা হইয়াছে, _ 
“মুমুক্ষুণ। কিং ত্বরিতন্থিধেয়ং 
সৎসঙ্গতি নি্বমতে শৃভক্তিঃ ॥৮ 

এ পরমহংস শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষান্ুভৃতি নামক গ্রন্থের গ্রাথম 
শ্লোক দেখিলে, তাহারও দেতবাদ ও ভক্তি ছিল, স্পষ্টই বোঝা 
যায়। তিনি বলিয়াছেন,_ 


১০০ সিদ্ধান্তদর্শন | 


*গ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরমূ্‌ ! 
ব্যাপকং সর্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহ্মূ ॥৮ 
শ্রীম্গবৎ- শ্রীমদগোবিন্দ- পাদাচাধ্য-পরিব্রাজক- পরমহংস-স্থামী 
বিরচিত অদ্দৈতান্ুভৃতি নামক গ্রন্থের প্রথম গ্লোকও দ্বৈতবাধ 
ও ভক্তির পরিচায়ক । নেই গ্লোক এই প্রকার,_ 

“ম্ব্গস্থিতিপ্রলয়হেতৃমচিন্তাশক্তিং 

বিশ্রেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনস্তমর্তিং | 

নিন্মু ক্তবন্ধনমপারন্বখাস্বুরাশিং 

শ্রীবল্লভং বিমলবোৌধঘনং নমামি ॥৮ 
পরমহংস শঙ্করাচার্যোর বিবিধপ্রকার স্তোত্র পাঠ করিলে 
তাহার দ্বৈতবাদ এবং ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
গ্রসিদ্ধ আনন্দগিরি-কৃত তাহার স্ববিখ্যাত শঙ্কর-দিখ্রিজয়ম্‌ এবং 
কেরোলোৎপত্তি নামক গ্রন্থদ্ধয় অধ্যয়ন করিলেও, শঙ্করাচার্মোর 
দ্বৈতবাদ, ভক্তি এবং প্রেমেব বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাহার সমস্ত গ্রন্থ অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায়, তাহার 
দ্বৈতাদ্বৈত উভয়-বাদই ছিল। 


দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত। 


মিদ্ধান্তর্শন। 


০9 


তৃতীয় ভাগ। 


গড 


প্রমহংস শঙ্করাঁচার্য রচিত আত্মবৌধ গ্রন্থ সম্বন্ধে মত। 
প্রথম দিদ্ধান্ত। 


পরমহংস শঙ্করাচার্যয)-_ 
“তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাণিণাঁং। 


মুযুক্ষুণামপেক্ষাহয়মাত্মবোধে! বিধীয়তে ॥১।% 

বলায়। তাহার বহু-মুমূক্ষু শ্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং 
তাহারও বহু-বোধ ছিল না, বলা যায় না। তীহার কেবল এক 
্রন্ধাম্বা আছেন বোধ থাকিলে, তিনি “তপোভিঃ ক্ষীণ- 
পাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং এবং 'মুমুক্ষণাং 
বলিতে পারিতেন না। বহু-বোধ ধাহার আছে, তাহাকে 
অদৈবাদী বল! যায় না। শ্রতি-বেদাস্তান্ুসারে মুযুক্ষুকেও 
অনাস্থা বল! যাঁয় না। এ ছুই থানার অবস্ঠ মুমুকষুও 
আাত্ম। সনেইজন্ত বহু-ুমুক্ষু ত্বীকার করা যায় না। তবে 
ঘিনি অধ্বৈতবাদী নন্‌, তিনি অবস্তুই বহু-মমুক্ষু স্বীকার করিতে 
'পারেন। একাত্মার বহু-বিকাশ ত্বীকার করিয়া তাহাকে 


১০২ সিদ্ধান্তদর্শন । 


বহু বলিলে, নিব্বিকার-আত্মারও বিকার আছে স্বীকার কর! 
হয়। তাহা হইলে পরিণাম-বিহীন আত্মারও পরিণাম আছে 
স্বীকার করা হয়। 


দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত । 


আত্মবোধ গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্লোকের শেষাংশে বল! হইয়াছে,__ 
“জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি |” বেদাস্তমতের কোন 
গ্রস্েই আম্মা এবং মোক্ষ অভিন্ন বল! হয় নাই । স্তরাং 
সেমতেও মোক্ষ সৎ নহে । সেমতেও মোক্ষকে অসৎ-অনাসম্তা 
বলিতে হয়। স্থৃতরাং নির্বিকার আত্মজ্ঞানীর পক্ষে, মোক্ষও 
অতি তুচ্ছ। প্রকৃত কণা বলিতে হইলে, নিবিবকার-নিরঞ্রন- 
আত্মার কখনই আ্মজ্ঞানের অভাব হয় নাঁ। সুতরাং সেই 
আম্মার কখন মোক্ষও গ্রয়োজন হয় না। কোন বাক্তিকে 
রজ্ভ দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে, তাহার সেই বন্ধন মুক্ত করিতে 
হইলে কি কর্মের প্রয়োজন হয় না? তাহার সেই বন্ধন মোচন 
করাও যে কর্ম। উক্ত উদাহরণান্ুসারে জানা যায়, বন্ধন 
মোচন করিতে হইলেও কনম্মের বিশেষ প্রয়োজন। ম্ৃতরাং 
শঙ্করাচাধ্যের মতে “জ্ঞানং বিনা মোক্ষো! ন সিধ্যতি, 
স্বীকার করিলে, সেই জ্ঞানকেই এক প্রকার কন্ম বলিতে হয়। 
আর শঙ্করাচাধ্যের এই আত্মবোধ গ্রন্থেরই-_ 


“অজ্ঞানকলুষং জীবং 'জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনিন্মলং । 
কতা! জ্ঞানং স্বয়ং নশ্টেজজলং কতকরেণুবহ ॥৫॥” 


শ্লোকান্বনারে জ্ঞানকেও* অসৎ বলিতে হয়, কারণ উক্ত 


তৃতীয় ভাগ । ১০৩ 


শ্রোকানুসারে জ্ঞানও নষ্ট হয়। নষ্ট যাহ। হয়, শ্রুতি-বেদান্তা- 
কুারে তাহ! নিশ্চয়ই অনিতা । স্থতরাং সেই অনিত্য-জ্ঞান 
দ্বারা অনিত্য-মোক্ষে, নিধ্বিকার-নিরঞ্জন-নিত্যান্মার গ্রয়োজনই 
হইতে পারে না। যদি আম্মার বন্ধন স্বীকার করা হর, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই আত্মা শিব্বিকার-নিরঞ্জন নহেন। হ্তি- 
বেদান্তান্ুপারে আত্ম! নিব্বিকার-নিরগ্রন স্বীকৃত হইলে, তাহার 
অবশ্তই বন্ধন এবং মোক্ষ উভয়ই নাই। শ্রুতি-বেদান্তান্ছদারে 
এবং শঙ্করাচাধ্যের কতকগুলি শ্রোকানুমারে, বন্ধনও অনাত্মার 
বিকাশ এবং মোক্ষ ৪ অনাত্মার বিকাশ বল! যাইতে পারে। 
এ অনাত্সার বিকাশ মোক্ষলাভের জন্য, অন্তান্ত সাপনার প্রয়ো- 
জন হয় না, তাহা দ্বিতীয় শ্রেকের প্রথমাংশান্ধমারে বুঝি- 
এর কোন কারণ নাই । এ শ্লোকান্সারে বোঝা যায়, মোক্ষ- 
লাভ করিতে হইলে যে সকল. সাধনার প্রয়োজন হয়, সে 
নকলের মধো মোক্ষলাভ সম্বন্ধে বোধ বা জ্ঞানই প্রধান 
সাধনা । কোন সাধনাই অক্রিয়ানহে। ম্থতরাং মোক্ষলাভ 
সম্বন্ধে ও ক্রিয়ার প্রয়োলন আছে, অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয়। 





তৃতীয় দিদ্ধান্ত। 
পরমহংস শঙ্করাচাধ্যের মতে ,-- 
“অবিরোধিতয়া কন্মম নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়েৎ | 
বিদ্যাইবিদ্যাং নিহ্ন্ত্যেব তেজত্তিমিরমংঘবহ ॥৩|৮ 


আলোকও অনাত্মার বিকাশ, অন্ধকারও অনাত্রার বিকাশ। 
“অথচ অন্ধকার তিরোধানের কারণ আলোকই হয়। তত্রপ 


১৭৪ সিদ্ধান্তদর্শন | 


অনাত্মা-অবিগ্ভার বিকাশ কর্ম, ইহাও স্বীকার করিলে, কোন 
প্রকার কম্ম দ্বারাই থে অবিগ্ভা নিরস্ত হইতে পারে না, এরূপ 
বণিতে পার না। কারণ এক প্রকার কন্ম দ্বারায়ত অপব 
প্রকার কন্ম নিবৃর্তি হইতে দেখা গিয়াছে। যেমন এক ব্যক্তি 
অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছে ;যে ব্যক্তি প্রহার করিতেছে, 
তাহ অপেক্ষা কোন বলখাঁন্‌ ব্যক্তি দয্ভাবশত বল-প্রয়োগ দ্বারা 
সেই প্রহার কার্ধ্য নিবারণ করিতে পারেন । ন্ুতরাং কর্ম্ম দ্বারা 
কন্ম-শিবুর্তি হইতে পারে অস্বীকার করা যায় না। যেমন 
আলোকই আলোক-দর্শনের কারণ হয়, তদ্রপ কন্মই ব1 কর্শা 
নিবুত্তির কারণ হইবে না কেন? শঙ্করাচাধ্যের মতেই যে, 
বিদ্যা অনাত্মা এবং অবিদ্ভাও অনাত্সা। বিদ্যা বা জ্ঞানও যে 
অনাত্মীরই এক বিকাশ, তাহা তাহার এই আক্মবোধ নামক. 
গ্রন্থের পঞ্চম শ্রোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাঁয়। এ পঞ্চম 
শ্রোকানুসারে জ্ঞানেরও নাশ আছে, স্থতরাং জ্ঞান ঝ বিদ্ধা 
কখনই নিত্য নহে ; তাহ] অবশ্ঠই অনিতা । শ্রতি-বেদাস্তমতে 
অনিত্য যাহ], তাহাই যে অনাম্সা-অনিস্ঠা ৷ স্থতরাং শঙ্করাচার্যের 
পঞ্চম শ্রোকানুসারে জ্ঞান বা বিদ্ভাও অনাত্সা-অগিগ্যা।। সুতরাং 
শঙ্করাচার্যয আন্মবোধের তৃতীয় শ্রোকের শেষাংশে_-বিদ্যাই- 
বিদ্যাং নিহ্ন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘব) বলায়, €সই 
অনাত্মসা-অবিদ্ভা-বিগ্যঠাই অবিদ্ত! নাশের কারণ হয়। অতএব 
প্রকারান্তরে অনাত্মা-অবিদ্ভা-বিগ্ভাই, সেই অনাত্ম।-অবিদ্য।-বিদ্যার 
নাশের কারণ হয়। কেহ* আপনি আপনার নাশের কারণ 
হইলে, দে আপনি নিশ্চয়ই থাকে না। সেইজন্তই শঙ্কর!চার্ধ্য 
আত্মবোধের পঞ্চম শ্রোকেঃবলিয়াছেন,_ 


তৃতীয় ভাগ। ১০৫ 


“ভাই্ানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনিম্নলং | 
' কৃত্ব। জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥% 


চতুর্থ দিদ্ধান্ত। 
আম্মবোধ গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 


«পরিচ্ছন্ন ইবাজ্ঞানাতন্নাশে সতি কেবলঃ। 
স্বয়ং প্রকাশতে হাতা! মেঘাপায়েহংশুমানিব ॥% 


অংশুমানের অত্শুত সেই অংশুকে দর্শন করে না। যদি 
অংশুমানেব অংগশু সেই অংশুকে দর্শন করিতে পারিত, তাহ! 
্ুইলে সেই অংশুমানের সমস্ত অংশ, মেঘ দ্বারা আবৃত হইলে ও 
অংশু,_অতংশুকে দেখিত। আত্মা-অংশুমানেরও জ্ঞানাংশু 
আছে । সুতরাং তিনি অজ্ঞান-মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও 
তিনি আপনি আপনাকে দর্শন করেন। আযম্মাংশুমান যে 
নিতা-অতশুমান। স্থতরাং তাহার আত্মজ্ঞান নামক অংশুও 
নিত্য । সেইজন্তই আত্মার আত্ম-দশনও নিরত হইতেছে। 
তাহার বাধক, অজ্ঞান-মেঘ হইতেই পাবে না। অংশুমানের 
অত্শু দর্শন করিবার জন্য অপর কেহ আছে। সেইজন্ত মেঘ-বূপ 
বাধা-ধশত সেই দর্শক “এক অংশুকে পরিচ্ছিনরূপে দর্শন 
করিতে পারেন। কিন্তু সেই আম্মাকে দশন করিবার জন্যত 
ভপর কেহ নাই। আয্মাই আত্মাক দর্শন করেন। সুতরাং 
পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, অজ্ঞান-আস্মার,_ আম্মাকে 
দরশনের প্রতিবন্ধক হইতেই পারে না.। অন্ত কেহ ঘদি প্র আম্মা 


১০৬ সিদ্ধান্তদর্শন | 


দ্রশন করিবার জন্য থাকিত, তাহ হইলে অজ্ঞ।নরূপ প্রতিধন্ধক- 
বশত, সেই ব্যক্তি এ অখগ্তাজ্সাকে খণ্ড থণ্ড রূপে দর্শন করিত। 





পঞ্চম সিদ্ধান্ত | 
আত্মবোধ গ্রস্থের পঞ্চম শ্রেকে বলা হইয়াছে,_- 
«অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদিনিম্মলং ৷ 


কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কত করেণুব ॥% 

শঙ্করাচার্ধ্য তাহার ব্রঙ্গনামাবলী-মাল! নামক গ্রন্থে “জীবে! 
ব্রন্মেব নাপরঞ বলায়, তাহার অজ্ঞানকলুষং জীবৎ, 
বল। উচিত হয় নাই। শঙ্করাচাধ্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালাতে 
জীব ও ব্রন্ম যে অভেদ, ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । শ্রুতি- 
বেদাস্তমতে বর্ষের সঙ্গে অজ্ঞানের কোন সংশ্রবই নাই। 
স্থতরাং সেই ব্রঙ্গ-জীবেরও অজ্ঞানের সহিত কোন সংশ্রব 
থাকিতেই পারে না । অতএব শঙ্করাচার্যোর “অজ্ঞানকলুষং 
জীবং, উপদেশ, তাহারই “জীবে! ব্রন্মৈব নাপরঠ উপ 
দেশ দ্বারাই খণ্ডন করা হইল । উত্ত পঞ্চম শ্লোকানুমারে জান] 
যায়, জ্ঞানও অভ্যাস করা যায়। অভ্যাসই সাধন!, এবং সাধ- 
নাই ক্রিরা। স্তরাং জ্ঞান বাবিগ্তার সহিত কন্ম ব৷ ক্রিয়ার 
বিরোধ নাই, স্পষ্টই জানা যাইতেছে । আত্মবোধ নামক গ্রন্থের 
তৃতীয় শ্লোকান্ুসারে অবিদ্ভার মহিতও কর্ম বা ক্রিয়ার বিরোধ 
নাই। এ্রীতৃতীয় শ্লোকে1ল! হইয়াছে, 


«“অবিরোধিতয়৷ কন নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়েু। 
'বিদ্যাহবিদ্যাং নিহিন্ত্যেব তেজভ্তিমিরসংঘব ॥ 


তৃতীয় ভাগ। ১০৭ 


উক্ত* তৃতীয় শ্রোকানুসারে জ্ঞানেরও নাশ আছে, সুতরাং 
জ্ঞানও নিত্য নহে। প্রজ্ঞানেরই অপর নাম বিদ্যা । 


ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে,_- 


“সংসারঃ স্বপ্নতুল্যে। হি রাগঘেষাদি সন্কুলঃ। 
স্বকালে সত্যবগ্ভাতি প্রবোধেহসত্যবদ্‌ ভবে ॥” 


উক্ত শ্রোকানুনারে, সংসার সপ্পের 2য় । স্বপ্র-দর্শনকালে 
প্রকে সত্য-বোধই হয়। দেই বোধটীকে তুমিত অবোধ বা 
“জ্ঞান বলিতে পার না। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক 
সমস্ত ব্যাপারই বিদ্যমান-বোধ হয়, সে অবস্থায় সে বোধকে 
অবোধ বা অজ্ঞান বলিতে পার না। জাগরণে সেই দৃষ্ট-স্বপ্ 
মিথা-বোধ হইলে, সেই জাগরণের বোধকে অবোধ বা অজ্ঞান 
বলিতে পার না। বে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক মমন্ত 
ব্যাপারই মিথ্যা-বোধ হয়, সে অবস্থায় সেই বোধকেও অবোধ 
বা অজ্ঞান বলিতে পার না । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত,-- উক্ত স্বপ্ন-বোধ 
সত্য ? না জাগরণে সেই স্বপ্নকে যে মিথ্যা-বোধ হয়, সেই 
জাগরণের বোধ সতা? অদ্বৈতমতে বোধ বা জ্ঞান একই। 
ন্দোন কোন অদ্বৈতমত-গ্রতিপাদক গ্রন্থে, বোধ ব| জ্ঞানকে 
নিতা বলা হইয়াছে । কিন্তু পধমহং্স শঙ্করাচাধ্যের আত্ম- 
বোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকানুসারে জ্ঞান বা বোধকে 
নিত্য বলিতে পাঁরা! যায় না। কারণুএ শ্লোকান্গমারে জ্ঞানও 
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নই হয়। যাহা নষ্ট হয়, তাহ! নিশ্চয়ই অনিত্য। সুতরাং 
তাহ! নিশ্চয়ই আম্মা নহে। আত্মা নহে যাহা, তাহাই অনাত্ম । 
স্থতরাং জ্ঞান বা বোধ অনাত্সা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? 
অতএব সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার যে অবস্থায় 
সতা-বোধ হয়, সে অবস্থার সে বোধও নশ্বর, অনিত্য এবং 
অনাম্সা। যে অবস্থায় সংসার এবং সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার 
মিথা-বোধ হয় সে অবস্থার সে বোধও নশ্বর, অনিতা এবং 
অনাত্সা। এ প্রকার নশ্বর, অনিত্য এবং অনাত্মা যে জ্ঞান 
বা বোধ, তাহ! নিশ্চয়ই নিত্যাআ্ার অস্তিত্ব-বোধের ও কারণ 
হইতে পারে না; এবং সেই নিত্যাত্ম কি, তাহাও এ প্রকার 
জ্ঞান বা বোধ, কখনই অবধারণ করিতে পারে না। যে বোধ 
বা জ্ঞান একই বিষয়ফে কখন সতারূপে অবধারণ কর'ম 
এবং কথন বা অসন্যন্পে অবধারণ করায়, সে জ্ঞান বা 
বোধের কোন্‌ নির্দেশ বিশ্বাস করা যাইবে? অতএব সেইজন্য 
সংসার সতা কিম্বা মিথ্যা বলিবে? আমি বলি, যাহার সংসার 
এবং সাংসারিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংঅ্বব রহিয়াছে, ষাহার 
সংসার প্রত্াক্ষ হইতেছে, যাহার সংসার ও সাংসারিক সমন্ত 
ব্যাপারই সত্য-বোধ হইতেছে, তিনি সংসার এবং সাংসারিক 
সমস্ত ব্যাপার অসত্য, কি প্রকারেই ব বলিবেন? 





সপ্তম সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের শগ্তম'শ্লোকে বল! হইয়াছে,_- 


“তাবৎ সত্যং জগন্ডাতি শুক্তিক! রজতং যথ।। 
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ববাধিষ্ঠীনমদ্বয়ং ॥১, 


তৃতীয় ভাগ। ১০৯ 


উক্ত শ্নে(কাঞ্ুসাঁরে অবগত হওয়া যায়, ব্রঙ্গজ্ঞান হইলে ব্রহ্মই 
' সর্বাধিষ্ঠান জ্ঞান থাকে । সর্বরের বিগ্ভমানত। রহিলে, জগল্লো- 
পেরই বা প্রয়োজন কি? শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মনামাবলী-মালার 
একোনবিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে,--. 


“ঘ্টকুড্যাদ্িকং সর্ববং মৃত্তিকামাত্রমেবহি। 
তদ্ধদ্ত্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্ত ভিষ্‌ ডিমঃ ॥% 


হ্থতরাং এর শস্করাচার্যের মতানুমারেই জগৎ লত্য প্রতিপন্ন 
কর! হইল। আত্মবোধের সপ্তম শ্বোকাগ্লারে জানা যায়, 
ভ্রমবশত শুক্তিকাকেও রজত-বোধ হয়। কিন্তু সেই ভ্রম 
অপসারিত হইলে, আর শুক্তিকাকে রজত-বোধ হয় না সতা; 
কিন্তু তখন শুক্তিকাকে, শুক্তিকা-বোধ অবশ্তই হয়। তখন 
অবস্তাই শুক্তিকাও মিথ্য-বোধ করিবার কোন কারণই থাকে 
না। সুতরাং উক্ত বিচারাহুনারে বুঝিতে হয়, ভ্রমবশত যাহাকে 
জগতৎ-বোধ কর] হয়, তাহ! সত্য ; কিন্তু তাহা জগৎ নয়। ভ্রম- 
বশতই তাহাকে জগ্দ্র্শন কর! হয়, ভ্রমবশতই তাহাকে 
জগতবোধ করা হয়; বাস্তবিক তাহা অজগৎ। কিন্তু 
শঙ্করাচার্য্যেরই মতান্ুসারে “ত্রল্ম জগৎ সর্ববমিতি” স্বীকার 
করিলে, জগৎ যে অসত্য ইহাত প্রতিপন্ন হয় না) তদ্দার! 
জগৎ "সত্যই প্রতিপন্ন হয়। আত্মবোধের সপ্তম শ্লোকানুসারে 
জং নাই, অথবা কোন কারণুবশত তাহা থাকে না, 
বুঝিবার কোন কারণ নাই। শুক্তিকাঁ ঘেমন মিথ্যা নয়, 
তদ্রপ রজত মিথা নয়। ভ্রমবশত শুক্তিকাকে রজত-দর্শন ব৷ 
বোধই মিথ্যা । কিন্তু উক্ত শ্লোকান্ুদারেই রজত মিথ বুঝিবার 
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কোন কারণ নাই। ভ্রমবশত যাহাঁকে জগন্ধরশশন করা হয, 
'অথবা ভ্রমবশত যাহাকে জগৎবোধ হয়, সেই ভ্রমাত্মক- 
দর্শন অথবা সেই ভ্রমাক্মক-বোধ মিথ্যা বটে; কিন্তু উক্ত 
সপ্তম শ্রোকানুসারে জগৎ মিথ্য। বুঝিবার কোন কারণই নাই । 
প্র শ্লোকানুসারে রজত যেমন সত্য, তদ্রপ এই জগৎ্ও সত্য । 





অফ্টম দিদ্ধান্ত। 


আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টম শ্রোকে বল! হইয়াছে,__ 

“সচ্চিদাত্মস্তনুস্যুতে নিত্যে বিষ্চৌ বিকল্সিতাঃ | 
ব্যক্তয়োর্ব্বিবিধাঃ সর্ববা হাটকে কটকাদিব€ ॥৮ 
উক্ত শ্রোকে নিজে শঙ্করাচার্য্যই যে নিত্য-বিষু্ সে পরিচণ 
গ্রদান করেন নাই। তাহার উক্ত শ্রোকে বিষণ, তিনি ব্যতীত 
অপর কেহ বোধ হয়। উক্ত শ্লোকেও শঙ্করাচার্যের দ্বৈতবাদের 
পরিচয় পাওয়৷ যায়। উক্ত শ্লোকানুনারে শঙ্করাচার্ধ্য ও নিত্য- 
বিষুত দ্বীকার করিতেন বোঝ যায়। আত্মবোধের উক্ত অষ্টম 
শ্রেকে,- 

“সচ্চিদাত্মন্যনুদ্যুতে নিত্যে বিষে বিকল্পিতাঃ । 
ব্যক্তয়োর্বিববিধাঃ সর্ব! হাটকে কট কাদিব€ ॥” 
বলায়, ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ব ও নিত্য-খিষুণ অভেদই বুঝিতে স্পা। 
কারণ তাহার মতে নিত্য-বিষু যেন হাটক, আর সেই হাটকৈ 
বিকাশিত ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ধ যেন কটকাদি। হাটকই কট- 
কাদি বিবিধপ্রকার সমস্ত অলঙ্কার হয়। সুতরাং হাটক 
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এবং *কটকাদি বিবিধপ্রকার সমস্ত অলঙ্কারে প্রভেদ নাই । 
নিত্য-বিঞুই ব্যক্ত-বিবিধ-সর্ব হইয়াছেন, সুতরাং নিতা- 
বিষুণ এবং তাহাতে ব্যক্ত-বিবিধ-সব্বে কোন প্রভেদ নাই। 
যেমন হাটক ন1 থাকিলে কটকাদ্ি অলঙ্কার সকল বিকাশিত 
থাকিতে পারে না। তদ্রপ বিষণ না থাকিলেও বাক্ত-বিবিধ- 
সব্ব বিকাশিত থাকিতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈতমতেই বিষণ, 
সত্য । স্থতরাং তিনি যে সকল হইয়াছেন, সে সকলও সত্য। 





নবম দিদ্ধান্ত। 


আত্মবোধ গ্রন্থের নবম শ্লোকে বল! হইয়াছে, 
“ঘথাকাশো হৃধীকেশো নানোপাধিগতো। বিভূঃ | 
“তন্তেদাদ্‌ ভিন্নবন্ভাতি তন্নাশাদে কবদ্ভবেৎ ॥” 


উক্ত শ্রোকানুসারেও শঙ্করাচার্ষ্যর দ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া 
যায় । উক্ত শ্লোকেও তিনি নিজেই হৃধীকেশ এবং বিভূ বলেন 
নাই। উক্ত শ্নোকানুসারে হ্ৃধীকেশ-বিভু যে অপর, তাহা! 
স্পষ্টই বোধ হয়। অষ্টম শ্লোকের আলোচনায় নিত্য-বিষুণই 
সমস্ত প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । সুতরাং তদ্বারাই আকাশ, 
নানোপাধি, এবং সেই নানোপাধি-বশত যে ভেদ দৃষ্ট হয়, 
তাহাও সেই নিত্য-বিষু প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । অতএব 
যেইজন্ত একই বহু, এবং বহুই র্‌ বল! যাইতে পারে। 
ত্বেমন এক বীলই বৃক্ষ হইলে, সেই একেই বন্ুর প্রকাশ ৃষ্ট 
হয়; তন্রপ একই নিতা-বিষু-হৃবীকেশ-বিভূ বহুগ্রকার বহু 
হইয়াছেন বলিয্না, সেই একই বহুপ্রকার বহু। সেইজন্ত সেই 
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একই বনুপ্রকার বনু দুষ্ট হইতেছে । পুরাণ-তন্ত্রান্থদারেও সেই 
একই বহু-রূপী। কোন কোন পুরাণানুসারে বিষুই হ্ৃষীকেশ । 
পূর্বোক্ত অষ্টম শ্রোকানুসারে সমস্তই নিত্য-বিষুণ গাতিপনন 
কর! হইয়াছে বলিয়া, হৃধীক। ব৷ ইন্দ্রিয় সমূহও সেই নিত্য-বিষু 
বলিতে হয়। আর তিনিই যে ঈশ, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে । 
অতএব তিনি অবশ্তই হৃষীকেশ। হৃষীকা ব৷ ইঙ্ত্রিয় সমুহত 
নিগু'ণ-নিক্ষিয় নহে, সুতরাং নিত্য-বিষু-স্ববীকেশ নিশ্চয়ই 
সগুণ-সক্রিয়। হৃষীকেশ অর্থে, ইন্দ্রিয় সমূহের ঈশ্বর স্বীকার 
করিলেও, উক্ত নবম শ্লোকে কেবল এ হষীকেশ শব্ধ ব্যবহারেই 
দ্বৈতবাদ স্বীকার কর! হুইয়াছে। এ শব্দ দ্বার ঈশ এবং 
হাধীক! বিভিন্ন, ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে । উক্ত শ্লোকে বিভূ 
শব্দ প্রয়োগ করায়, এক এবং বহু শ্বীকার করাও হইয়াছে । 
কারণ বিভু শব্দ কেবল-বাচক নহে। বিভুর ষে বহু বিভূতি 
আছে। সুতরাং এঁ বিভু শব্দ ব্যবহার করায়, এক-বিজু 
এবং তাহার বহু-বিভূতিও স্বীকার কর! হইয়াছে। 


(ভি আস 


দশম সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের দশম শ্রোকে বল! হইয়াছে,__ 
প্নানোপাধিবশাদেব জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ | 
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদি ভেদব€ ॥৮ 
পূর্বোক্ত অষ্টম শ্লোকান্ুসারে প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে, সমস্তই 
নিত্য-বিষুণ। শঙ্করাচাখ্যের অপরোক্ষান্ভূতি নামক ওন্থের 
পঞ্চচত্বারিংশং গ্লেকে বলা হইয়াছে, 


“তম্মাৎ সর্বপ্রপঞ্চোহয়ং ব্রশ্ষৈবান্তি ন চেতরৎ | 


ভূতীয় ভাগ। ১১৩ 


উক্ত শ্লোকের পরবর্তী শ্রোকে «সর্বমাঁত্সেতি” বলা হই- 
স্নাছে। অতএব নিত্য-বিষুব্রন্ধাআ্মাই যে সমস্ত সে বিষয়ে 
সন্দেহ কি আছে? অতএব নাঁনোপাধিও তিনি, _জাতি, নাম 
ও আশ্রয়ও তিনি ;--তোয় এবং রস-বর্ণাদিও তিনি, তেজও 
তিনি, আরোপও তিনি ;--সুতরাং উক্ত সকলগুলিই উত্তম 
এবং প্রয়োজনীয় বলিতে হয়। উহারা সংব্রহ্গ ব্যতীত অন্ত 
ফিছু নহে বলিয়া, উহ্ারাও সৎ। উহ্বাদের গ্রয়োজন না থাকিলে, 
উহাদের বিদ্ধমানতাই দেখিতাম না । তাহা! না হইলে নিত্য 
বিষু-ব্রন্ধাত্ব প্র সকল হইতেনই না। নিত্য-বিষ্ুণ-ব্রঙ্গাতআমাই 
নানোপাধি রহিয়াছেন, সুতরাং সেই নানোপাধিও সত্য। 
নিত্য-বিষু-ব্রঙ্গাস্্রাই জাতি-নামাশ্রয় রহিয়াছেন, সুতরাং সেই 
জাতি-নামাশ্রয় প্রভৃতিও সত্য। নিত্য-বিষু-ব্রদ্ষাতই তোয় 
রহিয়াছেন, সুতরাং সেই তোয়ও সত্য। নিত্য-বিষু-ব্রহ্গাকআাই 
*স-বর্ণাদি রহিয়াছেন, স্থতরাং সেই রস-বর্ণাদ্রিও সত্য । নিত্য- 
বিষু-ব্রহ্াত্মাই আরোপ রহিয়াছেন, স্থতরাং সেই আরোপও 
সত্য। নিত্য-বিঞু-্রহ্ধাত্মাই ভেদ রহিয়াছেন, স্থৃুতরাং সেই 
ভেদও সত্য। তবে এ নকল কথনও ব্যক্ত রহে, এবং কখনও 
বা অব্যক্ত রহে। 





একাদশ সিদ্ধান্ত । 


আত্মবোধ গ্রন্থের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্নোকে 
বল] হইয়াছে, 


পঞ্চীকৃত মহাভূতসভ্তবং ধরর্মঞ্চিতং | 
শরীরং স্থখছুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥১১॥ 


১১৪ সিদ্ধাস্তদর্শন । 


পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেক্ড্রিয় মমন্থি তং | 
অপঞ্ষীকৃতভূতোথং সুন্ষাঙ্গং ভোগসাধনং ॥১২।॥ 
অনাদ্যবিদ্য। নির্ববাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে । 
উপাধিন্রিতয়াদন্যমাত্ব।নমবধারয়েৎ ॥১৩॥” 


পূর্বোক্ত দশম শ্লোকের মীমাংসা-সন্বন্ধে আলোচনায়-নিত্য-বিষু 
ব্রহ্মাত্সাই সমস্ত প্রমাণ কর! হইয়াছে । স্থতরাং তিন প্রকার 
শরীরও তিনি ব্যতীত অপর কিছু বল! যায় না। স্থতরাং 
কর্মও তিনি বলিতে হয়। স্থখ-ছঃথখও তিনি বলিতে হয়। 
শঙ্করাচাধ্যের মতান্ুসারে স্থখ-ছুঃখও তিনি প্রমাণ করা হইলেও, 
সে সম্বন্দজে কোন কোন ব্যক্তির আপত্তি আছে। তাহার! 
বলেন, যেমন মদ্ত, মদ্যকে মত্ত করিতে পারে না; তজ্রপ অব- 
হই হুঃখ, হুঃখকে কাতর করিতে পারে না। তদ্রপ অবশ্তই 
নুথও ন্ুখজনিত ফলভোগ করে ন। এ প্রকার আপস্তি' 
যে পক্ষের, সেই পক্ষের আপত্তিতে প্রতিবাদ করিয়৷ অপর 
পক্ষ বলেন যে, ধিনি সমস্ত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই মগ্যপায়ীও 
বটেন; তিনি নিশ্য়ই ঃস্থুথী এবং হুঃথীও বটেন। স্থতরাং 
তাহার মছ্য, স্থখ এবং ছুঃখভোগও হইতে পারে। উক্ত তিন 
প্রকার ভোগ-জনিত, ব্রিবিধ-ফলও তিনি তোগ করেন। . 





দ্বাদশ সিদ্ধান্ত । 


পূর্বোক্ত একাদশ * সিধাস্তে আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়োদশ, 
শ্লোকে অনাদি-অনির্বাচযঅবিগ্ভাকেই কারণ-শরীর বল! 


তৃতীয় ভাগ। ১১৫ 


হুইয়াছে। উক্ত শ্লোকে কারণ-শরীরও নিত্য-বিষু ব্রদ্ধান্থা 
প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । শ্রতি-বেদান্তান্ুনারে আস্মা-ব্রহ্মই 
অনাদি । কিন্তু শঙ্করাচার্যের আত্মানাত্মবিবেক নামক গ্রন্থের 
মতে, এবং তাহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ শ্লোকান্ছ- 
সারেও কারণ-শরীর অবিগ্ভ। ও অনাদি । যাহার আদি নাই, 
তাছ। নিশ্চয়ই নিত্য । ব্রঙ্গ এবং অবিদ্য। উভয়েরই আদি নাই, 
স্থতরাং উভয়ই নিত্য । শ্রুতি ও বেদান্তে ছুই প্রকার নিতোর 
বা সত্যের নির্দেশ নাই । স্ুুতরাং এক প্রকার নিত্য বা সৎই 
স্বীকার করিতে হয়। তবে শঙ্করাচাধ্য তাহার অপরোক্ষান্ত- 
ভূতি নামক গ্রন্থের ষট্চত্বারিংশ শ্রেকে «সর্ববমাত্েতি। 
বলিয়াছেন বলিয়।, আত্মাব্রহ্ম ও অআবিদ্া অভেদ স্বীকার 
করিলে, আর দ্বিতীয়-নিত্য ব। সৎ ম্বীক।র করিতে হয় না। 
তবে আত্মা-ব্রক্মই অনাত্সা-অবিদ্ভা স্বীকার করিলে, এঁ আত্ম! 
ব্রক্ধকে আর শ্রতি-বেদাস্তান্ুনারে নাব্বিকার বলা হয় না। 
উক্ত ত্রয়োদশ শ্রোকান্থনারে অনাদি-অবিদ্যা-অনিব্বাচ্যা। 
যাহ! নির্বাচন কর! যায় না, তাহ! নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়। পৃর্যেই 
বল] হইয়াছে, অনাগ্ভা-অবিগ্ভাকে নির্বাচন করা যায় না, স্থতরাং 
তাহ জানিবার উপায়-জ্ঞানও নাই। শ্রতি-বেদান্তান্থসারে 
আত্ম-ব্রক্ষকেও জান! যায়। শ্রতি-বেদাস্তানুসারে ব্রন্মজ্ঞান 
এবং আত্মজ্ঞানও হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচাধ্যের মতান্ুসারে 
বোঝা যাইতেছে, অনাগ্যা-বিদ্যা। জ্ঞানাতীতা । তবে তাহার মতে 
জ্ঞে়আত্মা-ব্রহ্ম অপেক্ষা অজ্ঞেরা-অনা ত্সা-অবিদ্ভার শ্রেষ্ঠত। আছে 
নাকি? যেতাহা নির্বাচন করিবার কোন উপায় নাই? 





১১৬ সিদ্ধান্তদর্শন | 


ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 


«্পঞ্চকোষাদিযোৌগেন তততম্ময় ইব স্থিত? | 
শুদ্ধাত। নীলবন্ত্রাদিযে।গেন স্ফটিকে। যথা ॥৮ 


এক শ্বচ্ছাকারে, অপর আকার প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে। 
এক স্বচ্ছ-জড়ে, অপর জড় প্রতিবিশ্বিত হইতে পারে । স্ফর্টিক 
স্বচ্ছ-জড়,__তাহাতে নীল-বস্ত্রা্দি প্রতিবিষ্বিত হইতে পারে। 
শ্রতি-বেদান্তানুসারে আত্মাকে অজড়-অনাকাঁর বল যাইতে 
পারে, স্থৃতরাং জড়-অন্নময়-কোষ, তাহাতে প্রতিবিস্বিত হইতেই 
পারে না। তোমার চতুদ্দিকেই অনাঁকার-আকাশ বিদ্যমান । 
তাহাতে কোন জড়ইত প্রতিবিষ্বিত হয় না । তবে অনাকার- 
অঞ্জড়-আত্মাতেই বা কোন জড়াকার কি প্রকারে গ্রতিবিশ্বিত 
হইবে? এক অনাকার অন্ত অনাকারে প্রতিবিশ্বিত হইতে 
পারে না। অনাকার-আকাশে কি অনাকার-বাধু প্রতিবিশ্বিত 
হয়? অতএব সেইজন্ত অনাকার-আত্মাতে অনাকার-মন, অনা- 
কার-প্রাণ, অনাকার-বিজ্ঞান বা বুদ্ধি এবং অনাকার-আনন্দ 
প্রতিবিষ্বিত হইতেই পারে না। আমি-আত্মাতেই বাকৃশক্তি 
রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত বাকৃশক্তি-বোধ করি না। 
আমি-আত্মাতেই মন রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত মন-বোধ 
করি না। আমি-আত্মাতে প্রাণ রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত 
গ্রাণবোধ করি না। আমি-আত্মাতেই বিজ্ঞান রহিয়াছে, 
কিন্ত আমি-আত্মাইত বিজ্ঞান-বাধ করি না। আমি-আত্মান্তেই 
আনন্দ রহিয়াছে, কিন্তু আমি-আত্মাইত আনন্ব-বোধ করি না। 


তৃতীয় ভাগ । ১১৭ 


আমাতে নিয়ত যাহার! রহিয়াছে, আমি তাহাদের সঙ্গে 

'আপনাকেই অভেদ-বোধ করি না) তবে আমাতে কিছু প্রাতি- 

-বিশ্বিত হইলে, আমি আপনাকে তাহ! বোধ করিব কেন? সেই- 

জন্য বলি, আত্মবোধ গ্রন্থের চতুর্দশ শ্লোকে শঙ্করাচাধ্ের_- 
“পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ | 
শুদ্ধাত্ৰা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্কটিকো যথা ॥* 

বল! সঙ্গত হয় নাই। 


চতুর্দশ সিদ্ধান্ত ৷ 
আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,_- 
“বপুস্তযাদিভিঃ কোষৈধুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ 
আত্মানমন্তরং গুদ্ধং বিবিচ্যাত্তপুঁলং যথ। ॥% 


তণ্ডুল যে আবরণে আবৃত থাকে, মে আবরণও যাহা, 
তঙুলও যে তাহাই। তুল যাহার বিকাশ, তলের আবরণ ও 
যে তাহারই বিকাশ) সুতরাং উভয়ে অভেদ। তগ্ডুল এবং 
তঙুলের আবরণ যেভাবে অভেদ, আত্মা এবং পঞ্চকোষও কি 
সেইভাবে অভেদ ? তুল এবং তণুলের আবরণ যেমন একেরই 
দ্বি-প্রকার বিকাশ, তন্রপ আত্ম এবং তাহার পঞ্চগ্রকাব 
আবরণ বা কোষও কি একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ? উক্ত 
পঞ্চদশ শ্লোকানুসারে আত্মা যেন ' তওুল, সেই আত্মার 
আবরক পঞ্চকোষ যেন তুষাদি। স্থতরাং তওুল এবং তাহার 
তুষাদি যে প্রর্কারে অভেদ, যে গ্রকারে তাহারা একেরই ভিন্ন 
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ভিন্ন বিকাশ; সেই প্রকারে উক্ত পঞ্চদশ শ্নোকানুনারে আত্ম! 
এবং তাহার আবরক পঞ্চকোষ, অভেদ এবং একেরই ভিন্ন 
ভিন বিকাশ। 


জল 


পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ষোড়শ শ্রোকে বলা হইয়াছে -_- 
“সদ। সর্ববগতেহপ্যা তমা ন সর্ববত্রাবভাসতে । 
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিশ্ববৎ ॥” 


পূর্বোক্ত চতুর্দশ শ্লোকানুসারে বুদ্ধিও পঞ্চকোষাদির অন্তর্গত। 
এ. শ্লোকানুনারে শুদ্ধাআ্মাতেই পঞ্চকোষাদি প্রতিবিশষ্বিত হয় 
বোঝা যায়। সুতরাং এ শুদ্ধাত্মাতে বুদ্ধি প্রতিবিদ্বিত হয় 
স্বীকার করিতে হয়। এর শ্লোকানুসারে বোঝ! যায়, আত্মা 
কোন কোষেই প্রতিবিশ্বিত হইতে পারেন না। কারণ এ 
শ্রলোকান্ুনারে আত্ম! যেন স্কটিক,_স্ফটিক শ্বেতবর্ণ; স্থতরাং 
তাহা! অন্ত কোন বর্ণেই প্রতিবিষ্বিত হইতে পারে না। এ 
শ্নোকান্ুসারে আত্ম! যেন শ্বেতবর্ণ স্কটিক, এবং পঞ্চকোষাদদি 
যেন নীল প্রভৃতি অন্তান্ত বর্ণ-বিশিষ্ট ) সুতরাং এ পঞ্চকোষের 
কোন কোষেই শ্বেত-স্কটিকবৎ-শুদ্ধাত্সা 'প্রতিবিশ্বিত হইতে 
পারেন না। অতএব এ পঞ্চকোষের অন্তর্গত স্বচ্ছ-বুদ্ধিতে ও 
আত্ম প্রতিবিশ্বিত হইতে পারেন না। উপরোক্ত ষোড়শ 
শ্লোকান্ুসারে এ ববি! যেন শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট শ্বীকার' 
করিলেও, শ্বেত-স্ষটিকবৎ-শুদ্ধাতআা তাহাতে প্রতিবিশ্বিত হইতে 
পারেন না। কারণ এক প্রকার শ্বেত-পদার্থে অন্ঠ প্রকার শ্বেত 
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পদীর্ঘ প্রতিবিদ্বিত হইতেই পারে না। শ্রুতি-বেদাস্তান্থসারে 
আত্মা, স্বপ্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ-আত্মার প্রকাশের কারণ স্বচ্ছ- 
বুদ্ধিও হইতে পারে না। পরমহংস শঙ্করাচাধ্যের অপরোক্ষানু- 
ভূতি নামক গ্রন্থের বিংশ শ্লোকের প্রথম চরণানুনারে__ 
«“আত্মাপ্রকাশকঃ স্বচ্ছ দেহস্তামম উচ্যতে |” 
সুতরাং আত্মারই প্রকাশকত। এবং স্বচ্ছতা আছে । আমি- 
আত্ম। দেহস্থই বোধ করি, কিন্তু আমি-আত্মাত বুদ্ধিস্থ অথবা! 
বুদ্ধিতে গ্রতিবিস্বিত বোধ করি না। আমাতেই বুদ্ধি আছে 
বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি বুদ্ধিতে আছি বুঝি না। উক্ত ষোড়শ 
শ্নোকান্মারে আত্মা সদা সর্ধত্রে বর্তমান। তুমিওত আত্মা। 
তবে আত্ম! যদি সর্বত্রই বিদ্যমান, তাহা হইলে তুমি-আত্ম! 
সব্বত্রই আছ, বোধ কর না কেন? 





ষোড়শ সিদ্ধান্ত । 
আত্মাবোধ গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,-- 
“দেছেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যে। বিলক্ষণং | 
তদ্বত্তি সাক্ষিণং বিন্দ্যাদাত্মানং রাজব€ সদ1॥৮ 


অসি নিজে কি ছেদন করে? কিছু ছেদন করিতে হইলে ছেদন- 
কর্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে । ছেদন-কর্তী নিজে ইচ্ছান্ুসারে 
অসি দ্বারায় ছেদন করিতে পারেন। অনি যেমন ছেদন করিবার 
'কর্ত। নহে, তদ্রপ দেহও কন্ম-কর্তা নহে, মনও কর্মকর্তা নহে 
এবং গ্রকৃতিও কর্ম-কর্তা নহে । সকল প্রকার কর্মম-কর্তা স্বয়ং 
আত্মা। ছেদন-কর্তার ছেদন করিশার যন্ত্র যেমন অসি, তদ্রপ 
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ন| করিয়াও কর্ম করেন বলিয়া, কাহারত বোধ হয় না? "আত্মা 
যখন নিগুণ-নিক্ষিয়। তখন তিনি আপনাকে কখনই সগুণ-সক্রিয় 
বোধ করেন না। আত্ম যখন সগুণ*সক্রিয়,। তখনও তিনি 
আপনাকে নিগুণ-নিক্তিয় বোধ করিতে পারেন না। কারণ 
যতক্ষণ বোধ করা হয়, ততক্ষণ কর্ম করা হয়। আত্মা যখন 
সগুণ-সক্রিয়,। তখন তিনি আপনাকে সগুণ-সক্রিয়াই বোধ 
করেন। আপনাকে সগুণ-সক্রিয় বোধ করিয়াও যদ্দি বল! 
হয় আমি নিগুণ-নিক্ক্ি্ম, সে কথা অবশ্ঠই অসত্য। এই জগৎ 
হইতে মেঘমালাও বহু দূরস্ত, এবং শশীও বহু দুরস্থ। সুতরাং 
কেহ ভ্রাস্তিক্রমে মেই মেঘমালা বাধিত হইলে শশী ধাবিত 
হইতেছে, দর্শন এবং বোধ করিতে পারেন। তবে নিজে 
কোন কর্ম না করিয়াও, কি ভ্রানস্তিক্রমে নিজেই কর্ম কর। হই- 
€তছে বোধ হইতে পারে? এ প্রকার বোধ করাও যে কর্দ। 
এ প্রকার বোধ যিনি করেন, তিনি কখনই অকর্মী নহেন। 
ঘিনি প্র গ্রকার বোধ করেন, তিনিওত আত্ম! । তবে আত্মমকে 
অকন্মী-অব্যাপারী কি প্রকারে বল! যায়? তোমার তঁ দেহত 
অখণ্ড । তোমার এঁ দেহের কোন অংশ ছেদন করিলে কি 
তোমার দেহের সর্বাংশই ছেদন করা হইতেছে বোধ কর? 
এর দেহের একাংশ ছেদন জন্ত কি তোমার এ দেহের সর্ববাং- 
শেই যন্ত্রণা বোধ কর? তাহা কখনই কর না। তবে তোগার 
ইন্জ্িয়গণ কর্ম করিলে, তাহার! স্ব শ্ব ব্যাপারে ব্যাপূত হইলেই 
বা, তাহাদের কর্ম কর।য় তুমি কর্ম করিতেছ ;--তাহার! স্ব 
ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেই বা, তাহার! যে সকল ব্যাপারে ব্যাপৃত, 
সে মকল ব্যাপারে তুমিই ব্যাপৃত, ইহ! তোমার বোধ হইবে 
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কেন? তুমিত তোমার ইন্দ্রিয়গণ হইতে বহু দু'রস্থ নহ। আর 
তুমি তোম। হইতে বনু দূরেও অবস্থান করিতে পার না। তবে 
ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করিলে তুমি কর্ম করিতেছ, তোমার এ বোধই 
বা হইবে কেন? আমি কন করিলেও যদি আমি কর্ম করিনা 
বল! হয়, তাহা! হইলে আমি যে আছি বোধ করিতেছি, 
তাহাও অসত্য, তুমি অনায়াসেই বলিতে পার। শঙ্করাচাধ্য, 
তাহার নির্বাণঘটুক ও আত্মঘটুক অনুসারে, তিনি সম্পূর্ণ নিগুণ- 
নিক্ষিয়। অথচ এ ছুই গ্রন্থে যে সমস্ত ভাব আছে, সে সকলও 
তাহাতে উদয় হইয়াছিল। তখনও কি তিনি সগুণ-সক্ক্িয় 
ছিলেন না? এ্রঁছুই গ্রন্থ এবং অন্যান্ত গ্রন্থাবলী যখন লিখিয়া- 
ছিলেন, তখনও কি তিনি সগুণ'সক্রিয় ছিলেন না? ঘিনি 
আত্মষটুকে বলিতেছেন,__ 

*নাহং দেহে! নেক্ত্িয়ান্যং তরঙ্গং, 

নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গে ন বুদ্ধিত | 

দারাপত্য ক্ষেত্র বিভাদি দুরে, 

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্া! শিবোহহং ॥ ১ ॥ 

রজ্জুজ্ঞানাস্ভাতি রজ্জুবথাহি, 

স্বাস্মজ্ঞানাদাত্মনে। জীবভাবঃ। 

আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জু- 

জাঁবে নাহং দেশিকোক্ত্যা, শিবোইহং ॥ ২ ॥ 

মন্তে! নান্যৎ কিঞ্চিদস্তাহ বিশ্বং, 

সত্যং বাহং বস্ত মায়োপকিুপ্তং। 
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বোধ করিবার কারণ কি আছে? কাহারও গাত্রাবরক জামাকে 
কি গাত্র বোধহয়? তন্রপ সচ্চিদাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিরগণ ও 
দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়গণের গুণ-কর্ম-সকল এ অমল-সচ্চিদ্রাআ্াকে 
আবৃত করিয়। থাকিলেও, এ সচ্ছিদাত্সার আপনাকে দেহ, 
ইন্ট্রিযগণ অথবা গুণ-কর্শ-সকল বোধ করিবার কোন কারণই 
নাই । যদি বল, এ প্রকার বোধ সচ্চিদাত্মার হয় না, তোমার 
নিজের হয়ঃ তাহাও বলিতে পার না) কারণ শঙ্করাচার্যের 
অনেক গ্রন্তান্ূসারেই সেই সচ্চিদাত্্া, তুমি। তুমি-সচ্ছিদায্মাই, 
এঁ উপাধানটা ষে বস্ত্রাবরণে আবৃত রহিয়াছে, তাহাত বুঝিতেছ । 
তুমিকি এ উপাধান এবং তাহার আবরণ, অভেদ-কোধ করি- 
তেছ? তুমি অপরের আবরণ এবং অপর, অতেদর-বোধই কর ন! ; 
তবে তোমার কোন প্রকার আবরণকে তুমি স্বয়ং, কি প্রকারে 
বোধ করিবে? তাই বলি, তোমার আবরণ, দেহেন্্রিয়ের গুপ 
এবং কম্ম-নিচয়। তোমার নিজের গুণ এবং কম্ম-নিচয় বলির! 
বোধ হইতে পারে না। আর অমল-সচ্চিদাত্ম/ যে তুমি, 
তোমার অবিবেক আছে কিন্বা হইতে পারে, কি প্রকারেই ব! 
ত্বীকার কর! যায়? 


বিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের একবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,__ 
*অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্তৃত্বাদীনি চাতুনি। 
কল্প্যতেহম্তগতে চন্দ্র চলনাদির্ষথাভ্তসঃ ॥৮ 


চন্ত্রপ্রতিবিদ্বের সহিত আত্মার তুলনাই হইতে পারে না। 


তৃত্তীয় ভাগ। ১২৭ 


কারণ আত্মাত কিছুর প্রতিবিষ্ব নয়? বরঞ্চ চন্দ্রের সহিত 
আত্মার তুলন! করিলে কতক পরিমাণে সঙ্গত হয়। জল এবং 
অন্তান্ত গ্বচ্ছ-পদার্থেই চন্ত্র-প্রতিবিষ্ব দর্শন কর! যায়। এ 
সকলের অভাবে একই গগণ-চন্দ্র দর্শন কর যায়। সেইজন্ঠই 
্রুতি-বেদাস্তমতে গ্রতিবিষ্ব মিথ্য1। উক্ত একবিংশ শ্লোকান্ুসারে 
আত্মা যেন চন্ত্র-প্রতিবিষ্ব । তবে কি শঙ্করাচার্যের মতে আত্মা 
মিথ্যা? চন্দ্রে প্রকাশকত1 আছে, চন্দ্র কিরণ বিকীর্ণ করে, 
অতএব চন্দ্রও সগুণ-সক্রিয়ঃ কিন্তু চন্ত্র-গ্রতিবিষ্বে প্রকাশকতা। 
নাই এবং তাহা কিরণ বিকীর্ণও করে ন!, তাহ] সম্পূর্ণ নিপু প- 
নিক্ষ্িয়। শঙ্করাচার্ধ্যও আত্মবোধের একবিংশ শ্নোকে এ 
প্রকার নিগুণ-নিক্ষিয়ের সহিতই আত্মার তুলন! করিয়াছেন। 
সুতরাং তাহারই মতে আত্মাকে এক প্রকার অ-কিছুই প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে । আর উক্ত একবিংশ শ্তপোকেই * অজ্ঞানা- 
ম্মানসোপাধেঃ কর্তৃত্বাদীনি চাত্মনি * বলায়, আত্ম! 
অকর্তাও প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । জড়েরওত কর্তৃত্ব নাই। 
তবে শঙ্করাচাধ্যের মতে আত্মাও কি অবকর্তী-জড়ের মতন 
কোন-কিছু? অকর্তা-জড়কে কর্তী-অজড়, যে কোন প্রকারে 
ব্যবহার করিতে পারেন। অকর্তা-জড় কর্তা-অজড়ের সম্পূর্ণ 
অধীন। উক্ত একবিংশ শ্লোকানুসারে মানসোপাধিই কর্তী। 
উক্ত গ্লোকানুদারে মানসোপাধিরই কর্তৃত্ব। উক্ত শ্লোকান্থ- 
সারে অজ্ঞানবশত এঁ মানসোপাধির কর্তৃত্বকে, অবর্তা-আস্মার 
ক্ষর্তৃত্ব বলিয়া বোধ হয়। এঁ প্রীকার বোধ, শঙ্করাচার্য্যের 
মতাহুসারে অকর্তা-আত্মারই হয়।” শ্রতি-বেদাস্তানুসারে 
আম্মার আত্মবোধ হয় শ্বীকার করিলে, এ প্রকার বোধ 
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অন্ত কিছুর হয়, কিপ্রকারেই ব৷ স্বীকার করা যায়? শ্রুতি. 
বেদাস্তানুনারে বোধ বা জ্ঞান বহুনহে। বোধবা জ্ঞানের 
বহুত্ব শ্বীকার করিলে, বোধ বা জ্ঞানও অনাত্মা স্বীকার 
করিতে হয়। স্কৃতরাং শ্রতি-বেদাস্তান্নসারে বোধ বা জ্ঞান, 
কেবল আত্মারই হইয়া থাফে। শ্রুতি, বেদান্ত এবং শঙ্কর!1- 
চার্ষ্যের মতানুসারে আমিই আত্মা। আমি কত প্রকার 
কর্্মইত করিয়। থাকি, স্থতরাং আমি অকর্তী কি প্রকারে ? 
আমি-আত্ম। কোন কর্ম না করিলে, আমি-আত্মা নানাপ্রকার 
কর্ম করি, আমি-আত্মার বোধই হইত না । ক্ষুধার উদ্রেক 
ন1 হইলে, ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হয় না। যদ্দি ক্ষুধার উদ্রেক 
না হইলেও ক্ষুধার উদ্রেক বোধ হইত, তাঁহ! হইলে এ প্রকার 
বোধ নিয়ত হয় না কেন? তদ্রপ আমি যখন কর্ম করি, 
তথনই আপনাকে কর্তা বোধ করি। আমি ন্ুযুপ্তি-বশত 
যখন কিছু করি না, তথন আমি কর্তা, ইহাগ বোধ করি ন1। 
স্থতরাং নিশ্যয়ই বল! যাইতে পারে, আমি যথন কর্ম করি, 
তখনই আমাকে আমার কর্ত! বলিয়া বোধ হয়; এবং আমি 
যখন কর্ম করি না, তখন আমাকে কর্তা বলিয়া আমার বোধ 
হয় না। সেইজগ্তই বলি, কর্মনা করিয়া কর্খা করি এবং 
আপনাকে" কর্তী-বোধ, হইতেই পারে না। আর আমি-আত্মা, 
ণিগুণ-নিক্ষিয়-চন্ত্র-প্রতিবিষ্বের হায় সলিল-আলোড়নেও আলো- 
ডিত হই না) নিজে কর্ম না করিয়াও কর্ম করিতেছি, বোধ 
করি না। চন্ত্র-প্রতিবিস্বের যদি বোধ থাকিত, তাহ! হইলে সে 
কি সলিলের চলনাদি, নিজের চলনাদি বৌধ করিত ? এ রক্ত- 
বস্ত্র আতা আমার দেহে দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া,কি আমার 
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দেই রক্ত-বস্ত্র বোধ করিতেছি? তদ্রপ আঙ্গি কিছু না করিয়া 
কিছু করি, কখনই বোধ করিতে পারি না। আমার দেহে 
' আঘাত লাগিলে দেহ ক্ট-বোধ করে না, তাহাত অনেক সময় 
বুঝিয়াছি। দেহে আঘাত লাগিলে আমারই যন্ত্রণা-বোধ হয়। 
কুধা-বশত আমিই কাতর হই, স্ুথ-ছঃখ আমিই. বোধ করি, 
তাহাত আমি জানি; নানাপ্রকার কথা আমিই কহি, 
তাহাওত আমি জানি; তবে আমি-আত্মা নিগু ণনিক্ষিঘ়- 
অকর্তা কি প্রকারে? 


একবিংশ সিদ্ধান্ত। 
আত্মবোধ গ্রন্থের দ্বাবিংশ শ্রোকে বল। হইয়াছে,__ 
“রাগেচ্ছ! হখছুঃখাদি বুদ্ধ সত্য।ং প্রবর্ততে । 
হুযুণ্ডে। নাস্তি তন্নাশে তম্মাদ্দ্ধেস্ত নাত্বনঃ ॥৮ 


দর্শন এবং উপলব্ধির দ্বারা যাহ! নিশ্চম্ম কর! যায়, আহা 
কেবল তর্ক দ্বার থণ্ডন করিলে কি উপকার হইতে পারে $ 
আমি ইচ্ছ! করি,তাহা আমি উপলব্ধির দ্বার জানি। রাগ এবং 
নুথ-দুঃখাদিও আমি বোধ করি, তাহাও আমি জানি। অগ্ৈত- 
মতের কোন কোন শ্রোকান্থনারে আমি দেহ নই, আমার দেহ ৯ 
অঞ্ঢ সেই দেহের দ্বার আমি কত প্রকার কর্মই করিয়। থাকি। 
সেইজন্য কি বলিতে হইবে, সে সৃমস্ত কর্ম আমি করি না, সে 
'মমস্ত দেহই করে? অদ্বৈতমতান্ুসারে * বুদ্ধি আমি নই, তবে 
যে প্রকারে দেহ আমার, সেই প্রকারে বুদ্ধিও আমার বল! 
যাইতে পারে।' আমার দেহাবলম্বনে আমি যেমন নানাপ্রকার 
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কর্ম করি, তদ্রপ আমার বুদ্ধি অবলম্বনেই বা আমি নানাপ্রকার 
কর্ম করিতে সক্ষম হইব না কেন? আমার বুদ্ধি অবলম্বনে 
আমি ইচ্ছ। করিতে পারি, রাগ করিতে পারি এবং সুখ-ছুঃথাদি 
বোধও করিতে পারি। সেজন্ত এ সমস্ত করিবার অথবা 
বোধ করিবার কর্তী কি বুদ্ধি বলিতে হইবে? আমিযাহ! 
সম্ভোগ করি, তাহ! অন্ত কেহ সম্ভোগ করে, কখনই বল। 
যায় না। আমি স্ুথ-ছুঃখ ভোগ করি,_-তবে অন্ত কেহ এঁ দুই 
আমার পরিবর্তে ভোগ করে, কি প্রকারে বলি? আমি আছি 
বোধ থাকিলে, মং-সংক্রান্ত বুদ্ধি গ্রভৃতির কোনটাই অব্যক্ত 
অথবা নিগু ণ-নিক্ষিয়-ভাবে থাকে ন!। ন্বুপ্তিকালে বুদ্ধির 
নাশও হয় ন! কিম্বা সেকালে বুদ্ধি থাকে নাও বলিতে পার না। 
স্থযুপ্তিকালে আমি আছি-বোধ, আমার নিজেরই থাকে না। 
সেইজন্য কি বলিতে হইবে, তখন আমি নষ্ট হই, অথব। তথন 
আমি থাকি না? স্থযুপ্তিকালে আমি যেমন আমিকেও ব্যক্ত- 
বোধ করি না, তদ্রাপ আমার বুদ্ধি প্রভৃতিকেও ব্যক্ত-বোধ 
করি না। সেইজন্ত সে অবস্থায় আমার বুদ্ধি প্রভৃতির নাশ হয় 
কি বলিতে পারি? ন| গর গ্রকার বল! উচিত? আমাতে 
ন্ুপ্তির প্রভাব যখন থাকে না, তখন আমি আছি-বোধ যেমন 
করি, তদ্রুপ আমার দেহ-বুদ্ধি প্রভৃতিও আছে, বোধ করি। 
এই জাগ্রতাবস্থাতেও তোমার মধ্যে অব্যক্ততাবে রাগ সহি- 
য়াছে। এক্ষণে তোমাতে য্রেরাগ রহিয়াছে, তাহা তুমি অঙ্গ 
ভূতির ছ্বারা জানিতেছ 'না;) অথচ প্রয়োজনানুমারে সেই রাগ' 
তোমা! হইতে প্রকাশ হয় বলিয়া, সে রাগের প্রকাশ যখন 
তোমাতে থাকে না) তখনও সে রাগ নু হয় না, দ্বীকার করিতে 
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হয় বুদ্ধিও কোন অবস্থায় তোমাতে অবাক্ত এবং নিক্রিয়- 
ভাবে থাকিলে তুমি বলিতে পার না, সে অবস্থায় তোমার 
'বুদ্ধির নাশ হয়, অথবা তাহা থাকে না। পরে যখন তাহা 
তোমাতেই প্রকাশ হয়, তখন অবশ্তই অব্যক্তভাবে এবং 
নিগু ণ-নিক্ষিয়-ভাবে তাহা তোমাতেই থাকে  প্রয়োজনানুমারে 
তাহার প্রকাশ হয়। 





দ্বাবিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ শ্রোকে বলা হইয়াছে,__ 
প্রকাশোহর্কস্ত তোয়স্ত শৈত্যমগ্ের্যথোফ্তা । 


স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনিন্মলতাত্বনঃ ॥* 
উক্ত শ্রোকান্ুসারে স্পষ্টই জান! যায়ঃ অর্কের যেমন ম্বভাব 
আছে, তোয়ের যেমন স্বভাব আছে, অগ্নির যেমন শ্বভাব আছে, 
তদ্রপ আত্মারও স্বভাব আছে । উক্ত শ্রোকানুসারে জানা যায়, 
আত্মার ম্বতাব এক প্রকার নহে। উক্ত শ্লোকানুনারে তাহার 
সত্-স্বভাব, চিৎ্-স্বভাব, আনন্দ-শ্বভাব, নিত্য-শ্বভাব এবং 
তাহার দেই শ্বভাবে নিম্নলতা আছে বলিয়৷ নিন্মল-ম্বভাব । 
স্বভাব যাহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। কারণ 
স্বভাবই গুণ-কর্মের পরিচায়ক । আর গুণ-কম্মের প্রভেদান্ু- 
সারে সকলের ম্বভাবও এক প্রকার নহে, তাহা স্বয়ং শঙ্কর।- 
দার্ধ্যই অর্ধ প্রসৃতির ম্বভাবের ' বিভিন্নতা প্রদশন পূর্বক 
বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্ষ্যেরই উক্ত ত্রয়োবিংশ শ্রোকানুসারে 
আত্মার ম্বভাব আছে বলিয়া, আত্মাও সগুণ-সক্রিয় বলিতে 
হয়। অক-প্রককাশক, তাহাতে প্রকাশকত। আছে বলিয়া; 


১৩২ সিদ্ধান্তদর্শন । 


প্রকাশকত! যাঁছ!, তাহাই প্রকাশক নহে; স্থতরাং অর্ক 
অদ্বৈত নহে। তোঁয় শীতল, তাহাতে শীতলতা বা শৈত্য 
আছে বলয়!) শীতলত1 ব! শৈত্য যাহ1, তাহাই শীতল নহে ১-_. 
ন্ৃতরাং তোয় অদ্বৈত নছে। অগ্নি উষ্ণ, তাহাতে উষ্ণতা 
আছে বলিয়! ; উষ্ণত| যাহা, তাহাই উষ্ণ নহে ;--সুতরাং অগ্নি 
অদ্বৈত ছে। আত্ম। সৎ-সম্পন্ন, তাহাতে সৎ আছেন বলিয়া; 
সৎ যাঁহ1, তাহাই সৎ-সম্পন্ন নহে ;-_স্থতরাং সৎ-সম্পন্নআত্ম। 
অদ্বৈত নহেন। আত্মা চিৎ-সম্পন্ন, তাহাতে চিৎ আছেন বলিয়া; 
চিৎ যাহা, তাহাই চিৎ-সম্পন্ন নহে ;__স্থৃতরাং চিৎ-সম্পন্ন-আত্ম! 
অদ্বৈত নহেন। আম্মা আনন্দ-সম্পন্ন, তাহাতে আনন্দ আছেন 
বলিয়া; আনন্দ যাহ, তাহাই আনন্দ-সম্পনন নহে ;- সুতরাং 
আনন্দ-সম্পন্ন-আত্মা:অদ্বৈত নহেন। আত্ম! নিত্য-সম্পন্ন, তাহাতে 
নিত্য আছেন বলিয়! ; নিত্য যাহা, তাহাই নিত্য-সম্পন্ন নহে ;- 
ন্নতরাং নিতা-সম্পন্ন-আত্ম! অদ্বৈত নহেন। আত্ম। নিন্মল, তাহাতে 
নিম্মলত আছে বলিয়া; নিম্মলতা যাহা, তাহাই নির্মল 
নহে) সুতরাং নির্মল-আত্মাও অদ্বৈত নহেন। পরমহংস 
শঙ্করাচার্ধা তাহার অনেক গ্রন্থেই আত্ম। নচ্চিদানন্দ ও আত্ম। 
নিতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার আম্মবোধের উক্ত 
ভ্রয়োবিংশ শ্লোকানুসারে, আত্মা সচ্চিবানন্দ কিম্বা আত্মা নিত্য 
বল! যায় না। উক্ত শ্রোকানুসারে আত্মার শ্বভাব সচ্চিদানন্ৰ, 
নিত্য?ও নিন্দলত|। ম্বভাব "এবং যাহার স্বভাব, উভয়ে অভেদ 
নহে; সেইজন্ত আত্ম! এবং তাহার শ্বভাব.সচ্চিদানন্দ, [নত্য 
ও. নিম্মলতা অভেদ নহে। 
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ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত । 

আত্মবোধ গ্রন্থের চতুব্বিংশ শ্নোকানুসারে আত্মারও অংশ 
আছে। প্র শ্রোকে বলা হইয়াছে, আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ 1, 
যাহার অংশ আছে, বা যাহাকে অংশ করা যাইতে পারে, 
তাহাকে অবশ্ঠই অখণ্ড বলা যায় না) অথচ অদ্বৈতমতের 
অনেক গ্রন্থেই আত্মাকে অথণ্ড বল! হইয়াছে । আর আত্মার 
সচ্চিদংশ হ্বীকার করিলে, আত্মার অন্ান্ত অংশ আছে, অবশ্তই 
স্বীকার করিতে হয়। সৎ এবং চিৎ, এক বস্তু নহে। সং 
অর্থে, সতা বা নিতা। চিৎ অর্থে, সম্বিত, বোধ বাজ্ঞান। 
স্থতরাং সৎ এবং চিৎ, এক বস্ত নহে । যদি বল, একই আত্মার 
সৎ এক প্রকার বিকাশ এবং চিৎ তীাহারই অন্ত প্রকার বিকাশ, 
তাহাও বলিতে পার না। কারণ অনাত্ম-প্রকৃতির স্তায় আত্মার 
নহু-প্রকারত৷ আছে স্বীকৃত হইলে, আত্মারও পরিবর্তন আছে, 
আত্মারও বিকার আছে, স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে 
আত্মাকেও আত্ম! না বলিয়! অনাত্মাই বলিতে হয়। কিন্তু কত 
শতি ও অদ্বৈতমতের গ্রন্থে, আত্মাকে অনাত্মার সঙ্গে অভেদ 
ব1 অনাস্া আত্মার একটি নাম, বল! হয় নাই। শ্রসকল 
্রন্থান্ুনারে অনাত্বা, আত্ম! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা দ্বতন্ত্র। 





চতুর্ব্বিশ মিদ্ধান্ত 
আত্মবোধ গ্রন্থের চতুব্বিংশ শ্রোকে বঙ্জা হইয়াছে, 
“আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্ত্তিরিতিদ্য়ং । 
ংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ততে ॥৮ 


১৩৪ সিদ্ধান্তদর্শন | 


কিন্তু এ প্রকার স্বীকার করিলে, জ্ঞানকেও অনিতা, অসত্য 
না প্রাকৃত স্বীকার করিতে হয়। কারণ উক্ত শ্লোকান্সারে 
আত্মার সচ্চিদংশ এবং বুদ্ধি-বুত্তি সংযোগ দ্বারা অবিবেক-বশত 
আমি জানি, এই বোধ বা বাক্য-ম্ফুরিত হয় শ্বীকৃত হইলে, 
অবশ্ঠই জ্ঞানের নিত্যত৷ ব1 সত্যতা স্বীকার করা যায় না। 
কারণ উক্ত শ্রোকে বল! হইয়াছে, অবিবেক-বশত আমি জানি, 
এই বোধ প্রবর্তিত হয়। অবিবেক দ্বার! যাহ] প্রবর্তিত হয়, 
তাহ।ও অবশ্তই নিত্য এবং সত্য নহে। কারণ অবিবেকণও 
অসত্য-অনিত্য-অজ্ঞান ব অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ। 
অদৈতমতান্থনারে কথিত-চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তি বা চিত্ত-বৃক্তি- 
নিচয়ও অজ্ঞান ব| অনাত্সার বিকাশ । সৎ এবং চিৎ এক 
হইলে, সঙ এবং চিৎ বিভিন্ন দুই শব্দই বা কেন আছে? এবং 
উভয়ের অর্থ-গত বিভিন্নতাই বা কেন আছে? স্থতরাং এ উভ- 
ই আত্মা নহে । সুতরাং এ উভয়ই নিত্য-সত্য নহে । স্থতরাং 
এঁ ছুইও প্রকৃতি অথবা অনাক্মারই 'ংশ স্বীকার করিতে হয়। 
স্থতরাং অবিবেক-বশত চিত্ত-বৃত্তির সহিত এ দুয়ের অংশ যোগ 
দারা যে আমি জানি বোধ করি, সেই বোধ কথনই নিত্য-সন্তা 
নহে । তাহ কখনহ ব্রঙ্গাত্মা নহে। 





পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাচার্ষে/র আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চবিখ 


শ্নোকান্ুমারে 'আত্মনে। বিক্রিয়! নাস্তি” স্বীকার করিলে, 
আত্মাকে অবিকৃত বণিতে হয়। আত্ম! অবিকৃত স্বীকার 


করিলে, তাহার নিজ-সন্বন্বীয় জ্ঞান আছেও শ্বীকার করা 
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মাঘ *না। কারণ আত্মা ও আত্মজ্ঞান অভেদ নহে, তাহ! 
এই সিদ্ধান্তদর্শনের প্রথম ও হ্থিতীয় খণ্ডে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে । কিন্তু শঙ্করাচাধ্য, আত্মার আত্মজ্ঞান হয়, 
তাহা তাহার অনেক স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন। আত্মা ও 
আত্মজ্ঞান অভেদ স্বীকার করিলেও, আত্মা ও আত্মজ্ঞান উভগ্ন- 
কেই প্রাকৃত বলিতে হয়। কারণ প্রসিদ্ধ শ্রুতিমতে, বেদাস্ত- 
দশনমতে এবং শঙ্করাচার্ষের অনেক গ্রন্থের অনেক শ্রোকান্ু- 
সারেই আত্মার কোন প্রকার বিকাশ নাই। এর সকল মতে 
আত্মার বহু-প্রকারতা নাই। এ্রসকল মতে আত্মার কেবল 
এক-প্রকারতা। প্র সকল মতে আত্মার কোন প্রকার পরি- 
বন্তনই নাই। আত্মা এক প্রকার এবং আত্মজ্ঞান অন্ত প্রকার । 
ন্ুতরাং উভয়ই এক প্রকার নহে বলিয়া, অদ্বৈতমতানুসারে এ 
উভয়কে অভেদ ও এক বলাযায় না। তাহা বলিলে, আত্ম! 
এবং আত্মজ্ঞানকে প্রাকৃত বলিতে হয়। কারণ প্রকৃতির 
বিকার আছে বলিয়া, তাহার বহু-প্রকারতা এবং বহু-পরিবর্তন ও 
আছে। এক প্রকৃতিকে বহু-প্রকার দর্শনও করা যায়। 
ষড়বিংশ সিদ্ধান্ত । 

বোধ যাহার নাই, তাহাকেই জড় বল! যাইতে পারে। জড় 
যাহ।, তাহ! আত্মা নহে । পরমহংস শঙ্করাচার্ধ্য তাহার আত্মবোধ 
গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকে “বুছে্র্বোধে। ন জাত্বিতি, 
বলায়, তাহার মতেও বুদ্ধি জড়। শ্বীকার*করিতে হয়। কারণ 
পুর্ববেই বলা হইয়াছে, যে বাহার বোধ নাই, তাহাই জড় এবং 
তাহাই অনাত্মা। * সুতরাং সেইজন্ত শুস্করাচার্য্যের মতান্ুসারেই 
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বুদ্ধিকে অনাত্মা-জড়1 বলিতে হয়। শঙ্করাচার্ধ্য আত্মানে। 
বিক্রিয়। নাস্তি বুদ্ধেবোধো! ন জাত্বিতি” বলায়, আত্ম! 
এবং বুদ্ধি অভেদ বুঝিবার কোন কারণই নাই। শঙ্করাচার্য্যের 
উক্ত শ্লোকানুসারে আত্মাই বুদ্ধি নহে বলিয়া, বুছি অনাত্মা । 
অনাত্বা যাহা, তাহাই প্রকৃতি ও তাহাই অবিগ্ভা । শঙ্করাচার্য্ের 
মতানুসারে ভবাণীকেও অনাস্মা বলিতে হয়, কারণ তিনি 
বুদ্ধিকেই ভবাণী বলিয়াছেন। তাহার যতি-পঞ্চক নামক 
গ্রন্থে আছে, “বুদ্ধির্ভবানী” । আবার তিনি দেই অনাত্মা- 
বুদ্ধিভবাণীর স্তবও করিয়াছেন। তাহার সেই স্তবটির নাম 
ভবান্তষ্টক | সেই স্তব পাঠ করিলে, তাহাতে ও শঙ্করাচার্ধ্যের 
দ্বৈতবাদ-শ্বীকার দৃষ্ট হয়। 


সপ্তবিংশ সিদ্ধান্ত । 


গরমহংস শঙ্করাচারধ্যের আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্রোক 
পাঠ করিলে, আত্মা এবং জীব অভেদ বুঝিবার কোন কারণ 
নাই। অথচ শঙ্করাচার্ধয তাহার ত্রহ্গানামাবলী-মালার একবিংশ 
শ্লোকে 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবে৷ ব্রন্মৈব নাপর৯ 
বলায়, জীব এবং ব্রহ্ম অভেদই বুঝিতে হয়। অদ্ৈতান্থৃভূতি 
নামক গ্রন্থে ধ শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীমত্তগবৎগোবিন্দ- 
পাঁদাচাধ্য-পরিব্রাজ ক-পরমহস-ম্বামীও জীবেশ্বরের অভের্দত 
বা ধ্রকও স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত মদ্তগবত-গোবিন্দ" 
পাঁদাচার্য-পরিব্রাজক-পরমহংস-স্বামী তাহার অদ্বৈতান্ুভূতিতে 
বলিয়াছেন, 
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*জীবেশ্বরাদিভাঁবেন ভেদং পশ্ঠতি মুটধীঃ 
নির্ভেদনিবিশেষেহস্মিন কথং ভেদে! ভবেদ্ৰয়ং ॥৭৩॥৮* 


অষ্টবিংশ সিদ্ধান্ত । 


্‌ আত্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ শ্লোকের শেষ চরণান্ুসারে, জীব 
এবং আত্ম অভেদ বুঝিবার কোন কারণই নাই । প্র পঞ্চবিংশ 
শ্নোকানুসারে আত্মা কিম্বা বুদ্ধি, _জ্ঞাতা এবং দ্র্টা নহেন। 
এ শ্লোকানুসারে জীবই জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা। এ শ্নোকানুসারে 
জীবই আত্মা, অথবা আত্মাই জীব, যদি বুঝিবার কোন কারণ 
না থাকে; তাহ! হইলে জীবকেও সৎ, সত্য বা নিত্যও বলা 
যাইতে পারে না। তাহা! হইলে সেই জীবের জ্ঞানকেই বাকি 
প্রকারে সৎ, সত্য বা নিত্য বল! যায়? তাহা! হইলে সেই 
জীবের জ্ঞানকে সৎ, সত্য বা নিত্য বলা যায় না। আর যে জ্ঞান 
দ্বারা আত্ম। এবং বুদ্ধিই সমস্ত বোধ হয়, সেজ্ঞানকে কখনই 
সত বলা যায় না। কারণ আত্মজ্ঞান দ্বারা বহু-বোধ হয় না। 
তান্বার! কেবল এক অদ্বৈতাত্সাই বোধ হুয়। আত্মার আত্মজ্ঞান 
হইলে, সেই আত্মীর মোহ হইতে পারে না। যে জ্ঞানের সহিত 
মোহের সংম্রব আছে, সে জ্ঞান কখনই নির্মল-আত্মজ্ঞান নহে । 
তাহা নিশ্চয়ই অনাম্মজ্ঞান। সেই জ্ঞানকে এক প্রকার 
অজ্ঞানও বল! যায়। সেইজন্তই-- 


«আত্মনে! বিক্রিয়! নান্তি বুদ্ধের্বোধে ন জাত্তিতি | 
জীঁবঃ সর্বমলংজ্ঞাত্ব! জ্ঞাত দ্রঞ্্টেতি মুহতি ॥২৫॥% 
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শোঁকানুসারে জীবের যে জ্ঞান, তাহ আত্মজ্ঞন নহে। তাহাকে 
অনান্মজ্ঞান বা আত্ম।-সন্বন্ধে তাহা অজ্ঞানই বলা উচিত । 





একোনত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ষড়বিংশ শ্রোকে বল| হইয়াছে, 
“রজ্জুঃ সর্পবদাত্মানং জীবে জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেণু। 
নাহং জীবঃ পরাত্বেতি জ্ঞানঞ্েন্নির্ভয়ো ভবে ॥” 


রজ্ছুর ভ্রমবশত আপনাকে সর্গবোধ হয় ন|। রজ্জুর সেই 
প্রকার ভয় হইয়া, তাহ! তিরোহিত হয় না। থে অন্ধকারে 
গ্রত্যেক সামগ্রী অস্পই্ দর্শন হয়, সেই অন্ধকারে অজ্ঞাত রজ্্ 
দর্শনে কোন কোন ব্যক্তির ভ্রমবশত সেই রজ্জুকে সর্প-বোধ 
হইতে পারে । কিন্তু অন্ধকারে ভ্রমবশত আপনাকে কি কাহারও 
আপনি নহেন বোধ হইতে পারে? তাহা কখনই হইতে পারে 
না। শঙ্করাচার্যোর মতে ভ্রমবশত যাহার রজ্ছুতে সপ-বোধ হয়, 
সে ব্যক্তি ঘদি নিজে রঙ্জু হইত, তাহা হইলে তাহার কখনই 
অন্ধকারে ভ্রমবশত আপনাকে সর্পবোধ হইত না। শঙ্কর]- 
চাধ্যের ব্রন্মনামাবলী-মালার মতে সত্য-ব্র্ম এবং জীব অভেদ। 
অদ্বৈতমতানুারে সেই ব্রহ্ধই আত্ম। । সুতরাং ব্রঙ্গাঝআ। ও জীব 
'অভেদ। তবে আস্মা-রজ্জুকে, জীব-সর্প বোধ ধা দর্শন হইলে, 
সেই জীব-সর্পের ভয়ের 'চ্চারণ কি আছে? কারণ সপ্পের 
আপনাকে আপনার ভর হয় না। আর যদি বলা হয়, আত্মা- 
রঙ্ছুর ভ্রমবশত আপনাকে সর্প-বোধ হইয়া তাহার ভয় হয়, 
তাহাও বল! যায় না। কারণ আপনাকে সর্প-বোধ হইলে, 
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আগ্রনি আপনার ভয়ের কারণই বা হইবেন কেন? গ্রকৃত- 
পক্ষে, কোন সর্পের কি আপনাকে সর্পবোধ থাকায়, আপনার 
ভয়ের কারণ আপনি হয়? তবে আত্মা-রজ্ছুর যদি ভ্রমবশতও 
গর্প-বোধ হয়, তাহ। হইলেও সেই আত্মা-রজ্ছুর আপনাকে ভয় 
হইতে পারে না। কোন অত্যন্ত বলবান্-তয়ঙ্কর-দস্থা অন্ত কত 
লোকেরই ভয়ের কারণ হয়। সেই বলবান্-ভয়ঙ্কর-দন্ুযু কি 
নিজে, নিজের ভয়ের কারণ হইয়! থাকে ? তাহ! কখনই হয় না । 
তাহা হইলে আম্মাও আত্মার ভয়ের কারণ, কোন কারণেই 
হইতে পারেন না। অথবা জীবও নিজে, নিজের ভয়ের কারণ 
কোন মতেই হইতে পারে না। অনেক অদ্বৈত গ্রন্থমতেই 
আত্মা নিব্বকার। সেইজন্ত সেই আত্মার, নিজেকে জীব-বোধ 
হইয়াও নিজেব ভয় হইতে পারে না। কারণ ভয়ও এক প্রকার 
বিকার । সেইজন্য সেই ভয়ের সপ্গে নির্বিকার-আত্মার কোন 
সংশ্রবই হইতে পারে না। আর সেই আতা অভ্প বা নির্ভয় 
স্বীকার করিলেও, মেই আত্মার কোন কারণে ভয়ের উদ্রেক 
হইতেই পারে না। আর আত্মার আপনাকে জীব বলিয়! 
যদি ভ্রম হইতে পারে স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে শ্রোত- 
উপনিষদাৰলী ও বেদান্ত প্রভৃতি মতে, সেই আত্মাকে থে 
নিধ্িবকার, নিরঞ্জন ও শুদ্ধ গ্রভৃতি বলা হইয়াছে; তাহাই ব! 
কি প্প্রকারে অস্বীকার করিয়া, এ সকল গ্রন্থের পক্ষীয়গণ কি 
প্লকারেই বা আত্ম! জীবত্ব-রূপ বিকঠ প্রাণ্ডে, আত্মা জীব হইয়া, 
শোক-ছুঃখ-লজ্জা-ঘ্বণ1-কাম-ক্রোধের খেগ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন 
হন্‌, শ্বীকার করিতে পারেন? জীব এঁ সকল ভোগ করে 
স্বীকার করিলেও, সেই সকল ভোগ বরক্গাকআারও কর! হইয়া 
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থাকে, অবশ্তই শঙ্করাটার্যোর পক্ষীয়গণের শ্বীকার কর! উচিত্ত। 
কারণ পূর্বেই শঙ্গরাঁচার্ধের মতানুসারে গ্রতিপন করা হইয়াছে, 
ব্রহ্গ, আত্মা এবং জীব অভেদ। স্থৃতরাং জীব বিকৃত হয় 
স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম বা আত্মা বিরুত হন্, স্বীকার করিতে 
হয়। অথচ শঙ্করাচার্য্যই স্বীয় আত্মবোধ গ্রন্থে বলিয়াছেন,__ 


'আত্মনে বিক্রিয়া নাস্তি।, 


ত্রিংশ সিদ্ধান্ত। 

পরমহংস শঙ্করাচাধ্য আত্মবোধ গ্রন্থে পূর্বোক্ত ঘড়বিংশ 
শ্লোকে_“নাহং জীবঃ পরাতজ্মেতি জ্ঞানঞ্চেনির্ডয়ে! 
ভবে? বলায়, ভ্রাস্তিক্রমে পরাত্বাই নিজেকে জীব-বোধ করেন 
ও করিতে পারেন, বুঝিতে হয়। তাহার কারণ প্রথমতঃ 
“রজ্জুঃ সর্পবদ্দাত্ানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহে, 
শ্লোকাংশ বিবেচনা! পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া, পশ্চাৎ 
“নাহং জীবঃ পরাত্েতি জ্ঞানঞ্চেনির্ভয়ে! ভবে, 
শ্লোকাংশ পর্যালোচন। করিলেই বুঝিতে পার! যায়। অগ্ররে 
পরাত্মার ভ্রমবশত আপনাকে জীব-বোধ না হইয়া! থাকিলে, 
তিনি কখনই জ্ঞানলাভের পরে বলিতে পারেন না,*নাহং জীবঃ 
পরাত্েতি | উক্ত শ্োকাংশ অনুসারে প্রতিপন্ন হয়, অগ্রে 
যিনি আপনাকে জীব-বোধ ধরিতেছিলেন, তিনিই পরে জ্ঞানঃ 
প্রভাবে আপনাকে জীব:বোধ না করিয়া পরাত্মাই বোধ করিতে 
পারেন এবং বোধ করেন। তাহ! হইলে পৰাত্মার ভ্রান্তি হইতে 
পারে এবং তাহার সেই ভ্রান্তি জান-গ্রভাবে অপদারিত হুইতে 


তৃতীয় ভাগ । ১৪১ 


পারে, পূর্ব্ব বৃত্তাস্তানুসারে নিশ্চয়ই বোধ হয়। তাহা হইলে 
পরাত্মার বিকার নাইও স্বীকার কর] যায় না, এবং তিনি বিকার- 
বিহীন হইয়া! নিধ্বিকার হইতে পারেন, ইহাও শ্বীকার করিতে 
হয়। তবে তিনি কখনও সবিকাঁর এবং কখনও নিবিবকার 
্বীকার করিলে, তাহাকে নিত্য-নিব্িবকার বল] হয় না। তাহ! 
হইলে জ্ঞান এবং অজ্ঞন উভয়েরই প্রভাব তাহার উপর আছে 
্বীকার কর! হয়। তাহ! হইলে তিনি জ্ঞান এবং অজ্ঞান 
উভয়েরই অবীন, স্পষ্টই শ্বীকার করিতে হয়। 





একত্রিংশ নিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তবিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে, 
«আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধযাদীনীক্দ্রিয়াণি চ। 
দীপে! ঘটাদিবৎ স্বাত্সা জড়েস্তৈন্নাবভাম্তাতে ॥৮ 


উক্ত শ্রোকানুসারে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ জড় । তাহার! আত্মাকে 
গ্রকাশ করিতে পারে না, আপনারাও প্রকাশিত হইতে 
পারে না; আত্মাই তাহাদের প্রকাশ করেন। সুতরাং উক্ত 
শ্নোকানুসারে আত্মাকে নিপু প-নিক্ক্িয় বল! উচিত নহে। যাহা 
প্রকাশ করে, তাহ! কখনই নিগুণ-নিক্ষিয় নহে। দীপ ঘটা- 
দিকে প্রকাশ করে; দীপ কি নিশ্'4-নিক্িয়? প্রত্যক্ষ দেখি, 
দীপ মগুণ-সক্রিয়। সেইজন্ত দীপকে নিগুণ-নিক্রিয় বল! যায় 
না। আত্মা যদি নিগুপ-নিক্কিয় হইতেন, তাহা হইলে তিনি 
কখনই বুদ্ধি এবং ইন্দরিয়গণকে প্রকধশ করিতে সক্ষম হইতেন 
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না । আতা শ্বয়ং গুণ নহেন বলিয়া, তাহাকে নিগুণ বলা 
বাইতে পারে বটে। 


১০ 


দ্বাত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাঁচার্ধ্য তাহার আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টবিংশ 
শ্লোকে বলিয়াছেন,_- 
“শ্ববোধে নাম্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ 
নদীপস্তান্যদীপেচ্ছ! তথ স্বাত্ব। প্রকাশতে ॥% 


এক দীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, অন্ত দীপের প্রয়োজন হয় ন৷ 
সত্য । কিন্তু সেই এক দীপকে প্রকাশ করিবার জন্ত কি তৈল, 
সলিতা ব। কার্পাস-বন্তিক1, অগ্নি, অশ্রির আলোক, এবং সেই 
দীপ প্রকাশের আধারের প্রয়োজন হয় না? তবে কেবল এক 
দ্ীপই, সেই এক দীপের প্রকাশক কি প্রকারে বলাযাইবে? 
একাক্মাকে প্রকাশের জন্ত অন্ত আত্মার প্রয়োজন হয় না বল 
যাইতে পারে । কিন্ত সেই একাত্মার প্রকাশের জন্য জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না, বল! যাইতে পারে না। আর আত্মবোধ বা! 
আত্মজ্ঞানই আত্মা, এবং সেই আত্মজ্ঞান-আত্ম দ্বারা আত্মাকে 
জাঁন! যায়, এবং তন্বারাই আত্ম! প্রকাশিত হয়, ইহাঁও স্বীকার 
করা যায় না। কারণ ধাহাকে জানিতে হয়, তিনি এবং 'যাহা 
ঘারা তাহাকে জানিতে হয় তাহ পরম্পর অভেদ এক-বস্ত, 
তাহা অদ্বৈত-তত্বান্ুসারে বুঝিবার কোন কারণই দেখি না। 
কারণ আত্ম। এবং আত্মজ্ঞানের এক-প্রকারতা নাই, তাহ অতি 
সহজেই বোঝা যায়। যে সকল বস্ত দৃষ্টিশক্তি-প্রভাবে দর্শন্‌ 
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করা যায়, সেই দৃষ্টি-শত্তি এবং তাহার! কি পরস্পর অভেদ ? 
তাহা কথনই নহে, তাহ! কোন্‌ বুদ্ধিমান না বোঝেন? তবে 
নাহাকে জানা যায়, তিনি_-এবং যে জ্ঞান দ্বারা তাহাকে জান! 
ধায়, সেই জ্ঞান_-পরস্পর অভেদই ব| কি প্রকারে বল! যাইবে ? 
অবিনশ্বর-নিত্যাআ্মাকে. বোধ-রূপও বলা যায় না। কারণ 
বোধ অর্থেই জ্ঞান। শঙ্করাচার্যের মতেই জ্ঞানত নিত্য নহে। 
তাহারই মতে জ্ঞানও বিনষ্ট হয়। 
ভ্রয়ক্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 

আয্মবোধ গ্রন্থের একোনত্রিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,_- 
“নিধিধ্য নিখিলোপাধান্গেতি নেতীতি বাঁক্যতঃ 
বিন্দ্যাদৈক্যং মহাঁবাক্যৈজীবাত্মপরমাত্মনোঠ ॥৮ 


অদ্বৈতমতানুসারে আমি-আত্মা বা আমি-পরমাত্মা ভিন্ন অপর 
আত্মা বা পরমাত্সা না থাকিলে, এবং আমি-আত্মা ৭ আমি- 
পরমাত্বা বিনা এ অদ্বৈতমতান্ছমারেই নিত্য-নিব্বিকার এবং 
নিত্য-নিরঞ্ন শ্বীকৃত হইলে, অপর জীবাত্মা কোথা! পাওয়া 
নাইবে? সুতরাং জীবাত্মাপরমাত্মার এ্ক্য-বাচক মহাবাক্যের 
সাহায্যে জীবাত্া ও পরমাত্মা ঘে অভেদ, ইহাই বা জানিতে 
হইবে কেন? তাহ! হইলে “তত্বমসি” মহাবাক্যের প্রয়ৌজনই 
'ব। হইবে কেন? তাহ হইলে য়মাতা-ব্রহ্ধ। নামক মহা 
বাক্যেরই বা প্রয়োজন হইবে কেন তাহ! হইলে “অহং 
ব্রহ্মান্থ্ি” এই যে মহাবাক্য, ইহারই বা প্রয়োন হইবে 
কেন? তাহ! হইলে এই আমি-নিক্গ্লন-আআমার বা পরমাত্মার, 
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ভীবাতআ্া বা জীব-সংজ্ঞাই খাহইবে কেন? তাহ! হইলে এই 
নিরঞরন-নিধ্বিকার-আমি-আত্মাতে নিখিল"উপাধি-সমূহ সংক্রামিত 
হইয়া আমিই বা! সবিকার এবং অঞ্জনবিশিই জীবাত্ম। বা জীব 
ছইব কেন? আমার আবার “নেতি নেতীতি? বাক্য দ্বার! 
আমি হইতে নিখিল-উপাধি নকল অপসারিত বা নিষেধ করত, 
জীবাত্বা-পরমাজআ্মার এ্রক্য-বাচক কোনও মহাবাক্য দ্বার আমি- 
জীবাআ্মাই পরমাত্মা, ইহাই বা আমার বোধ করিবার প্রয়োজন 
হইবে কেন? 
চতুস্ত্রিংশ দিদ্ধান্ত। 
আজ্মবোধ গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে__ 


“আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্টং বুদ্ধ,দব€ ক্ষরং | 

এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রন্মেতি নিন্মলং ॥৮ 
বুক্ষ হইতে যাহ! প্রকাশ হয়, তাহাও বুক্ষ । অবিদ্যা হইতে 
যাহ! প্রকাশিত, তাহাও অবিদ্যা। আত্মবোধের ত্রিংশ শ্রোকা- 
সারে অবিদ্য! হইতেই শরীরাদি দৃশ্য । স্থতরাং অবিদ্যা 
এবং শরীরাদ্দি অভেদ। শঙ্করাচার্য্যের আত্মনাত্মবিবেকান্ুসারে 
অবিদ্য1, অনাদ্ি। ম্ুতরাং সেমতে তাহা! অবশ্ঠই নিত্য। 
তবে তাহ! হইতে যে শরীরাদি হইয়াছে, তাহার! অবশ্তই নিত্য । 
শঙ্করাচার্যের অপরোক্ষান্ু্ঠুতিতে “সর্ববাত্তি* আছে। 
স্থতরাং শরীরাদি-দৃষ্তও তাহারই মতে আত্মা বলিতে হয়। 
লতরাং তাহারই মতে শরীরাদি-দৃষ্তও অনিত্য নহে। 





্ 
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পঞ্চন্রিংশ নিদ্ধান্ত। 
গরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থে বল! হইয়াছে,-- 
“দেহান্যত্বান্নমে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ। 
শব্দাদিবিষয়েঃ সঙ্গে। নিরিক্দিয়তয়া ন চ ॥ ৩১ ॥ 
অমনস্ত্বান্ন মে ছুঃখরাগদ্ধেষভয়াদয়ঃ। 
অপ্রাণোহমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রতিশাসনাঁৎ ॥৩২।৮ 


উক্ত একত্রিংশ গ্লোকাগ্ুসারে দেহ এবং আত্ম! অভেদ নহে। 
কিন্তু তাহার অপরোক্ষান্ভৃতির কোন কোন শ্নোকে প্রতিপন্ন 
কর! হুইয়াছে, দেহ এবং আত্মা অভেদ। অদ্বৈতমতান্সারে 
জন্ম-জরা-কাশ্য-লয় প্রভৃতি ও শব্দ-স্পর্শ-ক্ূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি 
বিষয় সকল, অনাত্সা বা অবিদ্যার বিবিধ-বিকাশ। অপরোক্ষানত 
ভূতি অনু সারে__- 


“এবং দেহছয়াদন্য আত্মাপুরুষ ঈশ্বরঃ | 
সর্বাত্ম! নর্ববরূপশ্চ সর্ববাতীতোহ্মব্যয়ঃ ॥৪ ০1৮ 


উক্ত শ্লোকে আত্ম! সর্ধ-রূপ ন্বীকার করা হইয়াছে । তন্বার। 
আবিগ্ভ।-অনাত্বা এবং আত্মা অভেদও স্বীকার কর! হুইয়াছে। 
কারণ সর্ব-রূপ, অবিদ্যা-অনাত্ীরই বিকাশ। জন্ম-জরা-কার্শ্য- 
লয় ও শব-্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধ গ্রভৃতিও সেই অনাতআ্া-অবিদ্যার 
ধিবিধ-বিকাশ। সুতরাং এ গুলিও 'অনাত্মা-অবিদ্য। | অনাত্মা- 
অবিদ্যার বিকাশ সর্ব-রূপকে যদি অপরোক্গান্ভূতির চত্বারিংশ 
গ্নেকে আত্মা বল! অসঙ্গত না হইয়া থাকে, তাহা! হুইলে সেই 
আনাস্বা'অবিদ্যার জন্ম-জরা-কার্ালক্ক ও শবস্পর্শ-রূপ রস-গন্ধ 


৯৩ 


১৪৬ _. দিদ্ধাত্তদর্শন। 


প্রভৃতি বিকাঁশ গুঞিকেই বা আত্মার বিবিধ-বিকাঁশ বল! 
অসঙ্গত হইবে কেন? অপরোক্ষান্ুভূতি অনুসারে “সর্বাত্েতি। 
্বীকার করিলে, জনম্ম-জর।-কার্শ্য-লয় ও শব্দ-ম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ 
প্রভৃতিও আত্মার বিবিধ-বিকাশ বল! যাইতে পারে। উক্ত 
দৃষ্টান্তান্থুদারে ইন্দ্রিয়গণকে, মনকে, প্রাণকে এবং ছুংখ-রাগ- 
দ্বেষ-ভয় গ্রভৃতিকেও কথিত আত্মারই বিবিধ-বিকাশ বল! 
যাইতে পারে । অতএব প্র সকলের সহিত ত্রিবিধ-দেহের 
জন্ম, জরা, কাশ্য, লয়, শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ প্রভৃতি 
বিষয় সকলের সহিত আমি-আত্মার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই বল! 
যায় না। কারণ আমি-আত্মাই এ সকল, পূর্বেই প্রতিপন্ন 
কর! হুইয়াছে। আমি-আত্মার সহিত আমি-আত্মার যত ঘনিষ্- 
সম্বন্ধ, তত ঘনিষ্ট-সন্বন্ধ আর অন্ত কিছুর সহিতই হইতে পারে 
না। কোন শান্ত্র এবং যুক্তিমতে, দেহ ভোগী নহে। তুমি-আত। 
কি দেহকে কিছু ভোগ করিতে দেখিয়াছ ? কখনই দেখ নাই।. 
তুমি-আত্মা নিজেই ত্রিবিধ-দেহাবলম্বনে সমস্ত ভোগ করিয়া 
থাক। আমি-আত্মাও নিজেই সমস্ত ভোগ করিয়া থাকি। 
তবে কি প্রকারে বলিব, তুমি-আত্ম জর! প্রভৃতি ভোগ 
কর ন1? তবে কি প্রকারে বলিব, আমি-আত্ম! জর! প্রভৃতি 
ভোগ করি না? তুমি-মাত্মা অথব। আমি-মাত্মার জর! গ্রাভৃতি 
যে ভোগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কোন পুস্তক, কোন রচন৷ 
কিঘ্বা কোন উদাহরণ দ্বারা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। 
তাহ তুমি-আমি যখন বুবি, তখন আর অপর প্রমাণের 
প্রয়োজন কি আছে? তুমি-আত্ম' ও আমি-আত্মাই জর! প্রভৃতি 
ভোগ করি প্রমাণ কর হইয়াছে বলিয়া, তুমি-আত্মার সহিত 
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এব* আমি-আস্মার সহিত জরা প্রভৃতির সন্বন্ধ-্বীকারও 
করা যায়। 


ষট্ত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 

পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোৌঁধ গ্রন্থে বলা হইয়াছে,_ 
«নিগুণে! নিজ্িয়ো নিত্যে। নির্ব্বিকল্পো। নিরঞ্জন, । 
নির্বিবিকারে। নিরাকাঁরে নিত্য মুক্তোহস্মি 

নির্মল? ॥৩৩। 

অহমাকাশব€ সর্ববহিরন্তর্গতোহচ্যুতঃ | 
সদ| সর্ববসমঃ শুদ্ধে। নিঃসঙ্গ] নিশ্মলোহচল ॥৩৪॥ 
নিত্যগুদ্ধবিযুক্তৈক মখগ্ানন্দমদ্বয়ং। 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং য পরং ব্রহ্মাহছমেব তত ॥৩৫॥ 
এবং নিরস্তরং কৃত্ব। ব্রন্ৈবাস্মীতি বাসন|। 
হরত্যবিদ্য! বিক্ষেপান্‌ রোগানিব রসায়নং ॥৩৬॥৮ 
আত্মার সহিত অহঙ্কারের সংশ্রব ব্যতীত, আত্মা «আমি, 
বলিতে পারেন না। তিনি আমি-বোধও করিতে পারেন 
না। "অহঙ্কার, অনাত্মার অংশ বা অনাজ্মার বিকাশ, তাহা 
এই সিদ্ধান্তদর্শনের প্রথম ভাগের %দ্বৈতমত এবং যুক্তি অন্থু- 
সারে বিবৃত হুইয়াছে। অহস্কারের কহিত আত্মার সংঅব 
থাকিতে), সেই আত্মাকে আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রয়ন্্িংশ শ্লোকানু- 
সারে নিরঞন, নিব্বিকার, নিতা-মুক্তর এবং নির্মল; চতুন্তিংশ 


১৪৮ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


শ্লোকানুসারে শুদ্ধ, নিঃসঙ্গ ও নির্মল এবং পঞ্চত্রিংশ শ্লোকানু- 
সারে নিত্য-শুদ্ধ ও বিশুক্ত বল! যাইতে পারে না। কারণ অহ- 
স্কার-বিশিষ্টআত্মার, অহঙ্কারই এক প্রকার অগ্রন,_ সুতরাং 
সেইজন্ত অহঙ্কার-বিশিষ্-আত্মা নিরঞ্জন নহেন। অহঙ্কার- 
বিশিষ্ট-আত্মার, অহঙ্কারই যে বিষম-বিকার,__স্ুতরাঁং সেই- 
জন্য অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মা নির্বিকার নহেন। অহঙ্কারের 
সহিত আত্মার সংশ্রব থাকিতে, আত্মাকে 'কেবল+ বলা যায় না) 
অহঙ্কারের সহিত আত্মার সংশ্রব থাকিতে, আত্মাকে মুক্ত ব 
নিত্য-মুক্ত বলাও যায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে যদ্দি অহঙ্কারের 
সহিত আত্মার সংস্রব না থাকিত, তাহা হইলে সেই আত্মাকে 
«কেবল, বলিতে পারিতাঁম। তাহা হইলে সেই আত্মাকে মুক্ত 
বা নিত্য-মুক্ত না বপিয়। “অবদ্ধ-কেবল” বলিতে পারিতাম। 
কারণ আত্মা,--নিতা, নিরঞ্জন এবং নিব্বিকার স্বীকার করিলে, 
তাহাকে মুক্ত কিম্বা নিত্য-মুক্ত বল! যাঁয় না। কারণ যে 
আত্মার কখন বন্ধনই হয় নাই, তাঁহার কখন মুক্তিরও প্রয়োজন 
হয় নাই; সুতরাং সেইজন্ত সেই আত্মাকে মুক্ত অথবা 
নিত্য-মুক্ত বলাও অনঙ্গত হইত। আত্মার সহিত অন্ত কিছুর 
অসংশ্রবই আত্মার নির্মলতা। আত্মার সহিত অন্ত কিছুর 
অসংস্রবই আত্মার শুদ্ধতা বা শুদ্ধি। আত্মার সহিত অন্ত কিছুর 
অসংস্রবই আত্মার নিঃসঙ্গতা । অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মার 
অহঙ্কারই মালিন্য ; স্থতমাং সেই অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মাকে 
নির্মল ন! বলিয়া, স-্ল বলাই সঙ্গত। অহঙ্কার অশুদ্ধ- 
অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ,__ন্ুতরাং সেই অহঙ্কার-বিপিষ্ট- 
আত্মাকে শুদ্ধ না বলিয়৷ আগ্ুদ্ধ বলাই সঙ্গত। অহঙ্কারের সহিত 
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আত্মার সংশ্রব থাকিতে, আত্মাকে নিঃসন্গ বল! যায় না। সেই- 
জন্ত অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মাকে নিঃসঙ্গ না বলিয়া, বরঞ্চ সেই 
আত্মাকে স-সঙ্গ বলাই সঙ্গত। যাহার সহিত কখন অশুদ্ধতার 

আরব হয় নাই, তিনি নিতা-শুদ্ধ। অহঙ্কার-বিশিষ্ট-আত্মাকে 
নিত্য-শুদ্ধও বল! যায় না, শুদ্ধও বল! যায় না। শঙ্করাচাধ্য 
আপনাকে আমি-আত্ম! বা অহমাত্বা যদি বোধ না করিতেন, 
তিনি তাহার কোন গ্রন্থে আপনাকে আমি-আত্ম বা অহমাত্মা 
বলিয়া যদি পরিচয় না দিতেন; তাহ! হইলে “তিনি; শুদ্ধ 
বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেন, আমিও শুদ্ধ বলিয়। প্রতিপন্ন হইতাঁম। 
তাহা হইলে তিনি-আত্মা নিতা-শুদ্ব-ব্ূপে প্রতিপন্ন হইতে, 
আমি-আত্মাও নিত্য-শ্ুদ্ব-রূপে প্রতিপন্ন হইতাঁম। শঙ্করাচার্ষ্যের 
আত্মবোধ গ্রন্থের চতুস্ত্রিশ ও পঞ্চত্রিংশ শ্রোকোক্ত আম্মার 
সহিত যদ্দি অহঙ্কারের সংশ্রব না থাকিত, তাহ! হইলে তাহাকে 
বিমুক্ত বলিলেও সঙ্গত হইত। অহঙ্কার-রূপ বন্ধন থাকিতে 
আত্মাকে মুক্ত কিম্বা বিমুক্ত বলা যাইতে পারে না। 





সপুত্রিংশ সিদ্ধান্ত । 
পরমহংস শঙ্করাচাধ্য তাহার আত্মবোধ গ্রন্থের চতুত্ত্রংশ 
শ্লোকের প্রথম চরণে বলিয়াছেন,__- 
“অহ্মাকাশবৎ সর্বববহিরক্ঠুর্গতোহচ্যুতঃ |৮ 
উক্ত চরণান্থুদারে দেখিতেছি, শঙ্করাচ্র্ধ্য এসর্বববহিরস্তঃও 
ক্বীকার করিতেন । দেখিতেছি, তিনি সর্বও মিথ্যা বলিতেছেন 
না। দ্রেখিতেছি, তিনি সর্বের বহির্দেশ এবং মধাদেশও 
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মিথ্যা বলিতেছেন ন1। উক্ত শ্লোকানুসারে বোঝা যায়, অমি 
আকাশবৎ সর্বদা সর্ব-বস্ততে সমভাবে থাকি । আমি সর্ধ- 
বস্ততে সমভাবে থাকি বলিয়াই, যে সকল বস্ততে এবং যে সকল 
বস্ত্র অন্তরে ও বাহিরে থাফি, সে সকলও আমি-আত্মার 
স্তায় নিত্য প্রতিপন্ন হইতেছে । 





অধত্রিংশ সিদ্ধান্ত। 


পূর্বোক্ত ষট্ত্রিংশ সিদ্ধান্তে পরমহংস শঙ্করাঁচার্ষ্যের আত্ম- 
বোঁধ গ্রন্থোক্ত পঞ্চত্রিংশ শ্লোকানুসারে আমি-পরব্রঙ্গ-আত্মাকে 
€নিত্যশুদ্ধবিযুক্তৈকং» “অখণ্ডানন্দং, “অদ্বয়ং,, 
“সত্যং» জ্জ্ানং ও অনস্তং, বলিলে, আমি-পরব্রহ্গাত্মার 
এক-গ্রকারতা বুঝিবার কোন কারণই থাকে না। কারণ 
আমি-পরব্রঙ্গাক্াকে এগুলি বলায়, আমি-পরবর্গাত্মার নানা- 
প্রকার উপাধি ও নাম আছেও স্বীকার কর! হইতেছে । প্রসিদ্ধ 
অনেক অদ্বৈতমতের গ্রস্থানহুসারেই আমি-পরব্রদ্গাত্_ী একই 
প্রকার। সে সকল মতে 'আমি'র বহু-গ্রকারতা নাই। 
অদ্বৈতমতে অনাত্মা.অবিদ্যারই বহু-প্রকারতা | বহু-প্রকারতা 
যাহাতে আছে, অথবা বহু-গ্রকারতার সঙ্গে যাহার সংশ্রব, 
তাহা অসর্গ-কেবলাত্ব' নহে। আর আমি-আত্ম! নিত্য কেন, 
তাহাওত বুঝিতে পারি না কারণ, আমি-আত্ম। ছিলাম কি 
না, তাহাও আমার বোধ নাই। আমি-আত্মা ইহ-জীবন 
পরে থাকিব কি না, তাহাওত বুঝিতে পারিতেছি না) তবে 
আমি-আত্ম! যে নিত্য, ইহাই বা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা 


তৃতীয় ভাগ । ১৫১ 


যায়? আমি-আত্মার কতই অগ্তদ্ধত1,_-সে সকল অদ্বৈতমতাঁ- 
নুসারে আমি”আত্মার যে সকল দেহে বিকাশ, সেই সকল 
দেহেই বোঝা যায়। কত দুশ্রবৃত্তির সঙ্গে এ প্রকার 
আত্মার সম্বন্ধ, সে গুলি নিশ্চয় এ প্রকার আত্মার বিষম-বন্ধন । 
নানাপ্রকার রোগ-শোক-তাপ, নানাপ্রকার হুঃখ-যন্ত্রণা-অব- 
মাননা ও উৎপীড়ন গ্রভৃতিও এ প্রকার আত্মার বিষম-বন্ধন। 
তবে আমি-আত্বা বিমুক্ত কি প্রকারে বলি? সর্ব-সচল-চেতনা- 
বিশিষ্ট-দেহে একই আমি-আত্ম! আছি শ্বীরূত হইলে, তাহ! 
আমি-আত্মার বোধ থাকা উচিত ছিল। প্রত্যেক দেহী-আত্মাই 
নিজের সঙ্গে অন্তান্ত দেহস্থ-আত্ম, অভেদদ বোধ করেন না এবং 
অভেদ বোধ করিও ন1) ম্থতরাং কেবল একাত্মাই বা! কি 
গ্রকারে শ্বীকুত হইতে পারে? সুতরাং বহু-দেহে বহু-আত্মাই 
স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য কেবল একাত্মাই স্বীকার 
কর! যাঁয় না। অতএব আমি-আত্ম। “এক,” সেইজন্ঠ বলিতে 
পারা যায় না। বহু'আত্মার পরিচয় পাওয়। যায়, তাহা| পূর্বেই 
বল! হইয়াছে । সুতরাং অধৈতমতান্্দারে একাত্ম শ্বীক্ৃত 
হইলেও বহু-দেহে মেই একাত্মারই বহু-থও অন্ভূত হইতেছে । 
কারণ সর্ব-দেহেই এক অথণ্ড-আত্মার বিদ্যমানতা, আমি-আত্ম৷ 
বোধ করি না, তুমি-আত্মা বোধ কর না, কিম্বা তিনি ব! অন্য 
কে'ন আত্মাও বোধ করেন ন1। এই দেহে কেবল আমি-আত্মাই 
আছি, বোধ করি । এ দেহে ঝেধিল তূমি-আত্মাই আছ, বোধ 
কর। কিন্তু এ দেহে আমি-আত্মাই আছি, তাহাত বোধ 
করি না? এ প্রকারে কোন দেহস্থ-আত্মাই সর্ব-দেহস্থ-আত্মার 
সঙ্গে আপনাকে অভেদ, অভিন্ন অথবা এক*বোধ করেন না, 


১৫২ সিদ্ধান্তদর্শন | 


তাহা আমি-আম্ম।কে দিয়াই বুঝিতেছি। তুমি-আত্মার পিত্ত 
যিনি, তিনিও অবশ্তঠই আত্মা। অথচ তুমি-আত্মার সহিত 
তোমার পিতা-আত্মা যে অভে্দ ব এক এবং অথণ্ড, তাহাত 
বুঝিতে পার না? তুমি-আত্মার সহিত যদি তোমার পিতা-মআত্ম। 
অভেদ বা এক এবং অথগ্ড হইতেন, তাহা হইলে তুমি-আত্মার 
স্থথ-ছুঃখে তোমার পিতা-আত্মার তোমারই স্তায় স্থুখ-ছুঃখ বোধ 
হইত। তাহা হইলে তুমি-আত্মার ক্ষুধা-বোধ হইলে, তোমার 
পিতা-আত্মারও ক্ষুধা-বোধ হইত । সেইজন্তই বলি, তোমার 
পিত-আত্মা হইতে তুমি বিকাশিত হইয়াছ শ্বীকার করিলেও, 
তুমি ও তোমার পিতা-আত্মা পরস্পর অভেদ বা] এক এবং অথণ্ড 
বল! যায় না। আমার ক্ষুধা! এবং আমি অভেদ নই যে প্রকারে, 
সেই প্রকারে আমার আনন্দ এবং আমি অভেদ নহি। সকল 
সচেতন-দেছেই আত্ম! বিদ্যমান, অথচ সকল দ্রেহের আত্মাই 
অথণ্ড নহে, তাহ! পূর্ধেই গ্রদশিত হইয়াছে । সুতরাং আমি- 
আত্মই “অদ্বয় বলিতে পার না। আমি-আত্ম! সত্য, জ্ঞ।ন এবং 
অনন্ত বলিলেও, আমি-আত্মার ত্রিপ্রকারতা স্বীকার কর! 
হয়। পুর্বেই বল! হইয়াছে, বহু-গ্রকারতা যাহার আছে, তাহাই 
অনাত্।। সুতরাং আমি-আত্মীকেও কি অনাত্া বলিতে 
হইবে? আমি-আত্মাই জ্ঞান ত্বীকার করিলে, আমি-আত্মা 
জানীও শ্বীকার কর! যায় না; যেমন ধাহার দয়া এবং দয়া 
অভেদ নহে, তন্রপ ধাহার৬জ্ঞান এবং যিনি জ্ঞানীও অভেদর 
বলা যাইতে পারে না। চক্ষু দ্বারা যাহ! দর্শন কর! হয়, তাহ! ও 
চচ্ষু কি অতেদ? তদ্রপ যাহাকে জানিতে হয়, তাহ! এবং জ্ঞান, 
অভে্দ বলিতে পারা যায় ন্লা। আমি-আত্মা অনন্তই বা কি' 


তৃতীয় ভাগ । ১৫৩ 


গকারে বল! যায়? কারণ এই পরিমিত দেহ ব্যতীত অন্ত 
কিছুতে আমি-আত্মা আছি বোধ করি না; সুতরাং আমি-আস্ম 
অনন্ত নহি। 


একোনচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 


আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্ত্রিংশ শ্নোকানুসারে পত্রন্গৈ বাক্মী তি॥ 
বাঁসন। করিলেই যদ্দি আমি-ব্রক্ম বোধ হইত, তাহ! হইলে আর 
ভাবনা থাকিত ন1। শ্রপ্রকার বাসন! দ্বারা আমি-ব্রক্ম বোধ 
হইতে পারে যদি শ্বীকার্ধ্য হয়, তাহা! হইলে অবিদ্যার এক 
গ্রকার বিকাশ-বাঁসন। দ্বার। বা সাহায্যে আত্মজ্ঞান বা আমিই 
ব্রহ্ম, এই জ্ঞান হইতে পারে স্বীকার কর! যায়। অবিদ্যার 
বিকাশ-বাসনার সাহায্যে আমি-ব্রহ্ম এই ভ্তান যদ্দি হইতে 
পারে স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে অন্ধকার দ্বার আলোক 
দর্শন করা যায়, ইহ! শ্বীকার কর! হয় না কেন? 


চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 


আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তত্রিংশ, অষ্টত্রিংশ, একোনচত্বারিংশ, 
চত্বারিংশ, একচত্বারিংশ ও দ্বি-চত্বারিংশ শ্লোকে অদ্বৈততার 
পরিচয় পাওয়। যায় না। কারণ, ওঁ সকল শ্নোকের কোনটা" 
তেই শঙ্করাচাধ্য আত্ম। বা পরমাজ্মার সহিত নিজের একতা 
বা অভেঘত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনিই এর গ্রন্থের সপ্ুত্রিংশ 
শ্লোকে বলিয়াছেন,_- 


১৫৪ .. সিদ্ধান্তদর্শন | 


“বিবিক্তদেশ আদসীনে। বিরাগে। বিজিতেক্জিয়ঃ | 
ভাবয়েদেকমাত্ানং তমনস্ত মনন্য ধীঃ ॥৮ 


ভাবয়েদেকমাতআানং তমনন্তমনন্যধীঃ» বলায়, আমি- 
আত্মার পরিচয় দেওয়! হয় নাই। প্র শ্লোকাংশমতে বোঝ! 


যায়, শঙ্করাচার্ধ্য যেন এ শ্লোকাংশে আপনি ব্যতীত অন্ত কোন 
আত্মার বিষয় বলিতেছেন। আত্মবোধের অষ্টত্রিংশ শ্রোকে 
শঙ্করাচার্ধয বলিয়াছেন,-_- 


“আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়। সৃধীঃ। 
ভাবয়েদেকমাকআানং নিন্নলাকাশবহ সদ| ॥৮ 


উক্ত শ্লোকেও শঙ্করাচার্্য, আমি-আত্মা নিজে আমি-আত্মাকে 
নির্মলাকাশবৎ সর্বদা ভাবনা! করি, বলেন নাই। স্থুতরাং 
উক্ত শ্নোকেও অদ্বৈততার অভাব। একোনচত্বারিংশ শ্রোকে 
বল! হইয়াছে,__ 


“রূপবর্ণাদিকং সর্ববং বিহায় পরমার্থবিৎ | 
পরিপূর্ণচিদানন্দ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥৮ 


উক্ত শ্নেকে পরমার্থবিৎ সমস্ত রূপ-বর্ণাদ্দি পরিহার করত 
পরিপূর্ণ-চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থান করেন বলায়, উক্ত ক্লোকে ও 
অহমোপাধি-বিশিষ্ট-শঙ্করাচার্ধাত্মার সহিত পরিপূর্ণ-চিদানন্দ- , 
স্বরূপের সহিত তাহার অভেদত্ব ব এঁক্য বুঝিবার কোন কারণ 
নাই। সেইজন্ত উক্ত পশ্লোকেও অদ্বৈততার অভাব বুঝিতে 
হইবে। চত্বারিংশ শ্লোকে-_ 


ভূতীয় ভাগ। ১৫৫ 


প্ত্ঞাতৃজ্ঞ।নজ্ঞেয়রভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে | 
চিদানন্দ স্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥* 


বলায় বুঝিতে হয়, জ্ঞাত, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই যে তিন প্রকার 
প্রতেদ, ইহার! পরাত্মাতে দৃষ্ট হয় না। কারণ পরাত্ম যিনি, 
তাহার এক-গ্রকারতাই বিদ্যমান। স্থতরাং সেইজন্ত তাহাকে 
জ্ঞাতৃও বল! যায় না, সেইজন্ঠ তাহাকে জ্ঞানও বল! যায় না, 
সেইজন্য তাহাকে জ্ঞেয়ও বল! যায় না। এ তিনের কোনটিও 
তাহাকে বলা যায় ন। বপিয়।, তিনি অবশ্ঠই অজ্ঞাত, তিনি অব- 
ই অজ্ঞান, তিনি অবশ্তই অজ্ঞেয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান বা 
অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাও স্বীকার কর! হয়। কোন-কিছুতে বিদ্যমান 
যাহা বা যাহারা এবং কোন-কিছু, এক বস্ত নহে। সেইজন্য 
কোন-কিছুতে বিদামান যাহ] ব| যাহার এবং কোন-কিছু, 
অভেদও বল! যাঁয় না। “জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি 
ন বিদ্যতে? বল! হইয়াছে । সুতরাং জ্ঞাতৃ, জ্ঞান, জ্ঞেক্স এবং 
পরাত্থা বা পরমাত্মা, অভেদ বল! যাইতে পাঁরে না। কারণ চত্বা- 
গিংশ শ্লোকের গ্রথমাংশে স্পষ্টই বল! হইয়াছে, যে পরাআ্মাতে 
জ্ঞাত বা জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞে় এই ভ্রিবিধ-ভেদ বা পার্থকা 
ৃষ্ট হয় না। ধাহাতে এ ত্রিবিধ-ভেদ বা বিভিন্নত দৃষ্ট হয় ন। 
বল! হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই স্বয়ং এ ত্রিবিধ-ভেদ ব1 পার্থক্য 
নহেন। শঙ্করাচার্ধ্য জ্ঞাতৃ, জ্ঞান এবং জ্ঞের়কে ভেদ, প্রভেদ ব| 
পার্থক্য বলিয়াছেন বলিয়া, এ তিনের কোনটিকে শঙ্করাচাধ্যের 
এবং অন্তান্ত অদ্বৈতবাদীদ্দিগের মতে আত্মা বলা যায় না। 
অদ্বৈতমতে আত্মার বছু-প্রকারতানাই । সেইজন্ত এ তিনকে 


১৫৬ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


অনাত্মা অবিদ্যারই তিন প্রকার বিকাশ বলিতে হয়। শঙ্কর|- 
চার্ধ। উক্ত চত্বরিংশ গ্নোকে স্বয়ং পরাজ্মাও হ্বীকার করেন নাই। 
সেইজন্য শঙ্করাচাধ্যের সহিত এ পরাত্মা-চিদ।নন্দেরও অভেদত্ব 
উক্ত শ্লোকানুপারে প্রতিপন্ন কর যায় না। সেইজন্য উক্ত 
শ্লোকেও অদ্বৈততা নাই বলিতে হয়। একচত্বারিংশ শ্লোকে 
বল! হুইয়াছে,__- 


«এবমাতআ্বারণ ধ্যানমথনে সততং কুতে। 
উদ্দিতাবগতিজ্জ লা সর্ববাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥* 


উক্ত গশ্লোকানুসারে আত্মাঅরণিতে জ্ঞনাগ্সি আছে। ধ্যান 
দ্বারা তাহ। প্রকাশিত হইয়া থাকে । সেই আত্মারণি হইতে 
গ্রকাশিত জ্ঞানীগ্রি, সমস্ত অজ্ঞান-কাষ্ঠই দহন করে । অত- 
এব অদ্বৈতমতে ধ্যানও হেয় নহে। সেমতে ধ্যান-সাহাষ্যেই 
আস্মারণি হইতে জ্ঞানাগ্রি প্রকাশিত হয়। তাহ] হইলে শঙ্করা- 
চার্য্যের মতে ধ্যান দ্বার! জ্ঞানও আত্মা হইতে প্রকাশিত হয়। 
সেই ধ্যান দ্বার! প্রকাশিত জ্ঞানই, সমস্ত অজ্ঞান-কাষ্ঠ দহনের ও 
কারণ হয়। চকৃমকির পাথরেও অব্যক্ত-ভাবে অগ্নি আছে, 
অথচ চক্মকির পাথর ও তাহার মধ্যস্থিত অগ্নি, অভেদ ব1 
এক পদার্থ নছে। ধর প্রকারে আত্মারণি ও তাহার মধ্যস্থিত 
অনি, অভেদ বা এক বল! যাইতে পারে না। উক্ত চত্বারিংশ 
শ্লোকের মস্তব্যেও মীমাংসিত হইয়াছে, পরাআ| এবং জ্ঞান" 
অভেদ নহে । আতআ্ারণি বলিলে, আত্মার এক-প্রকারতা ব 
অদ্বৈততা প্রতিপাদিত হয় না। কারণ আত্মাকে অরণি 
বলিলেই, আত্মার দ্বি-গ্র্কারত। দ্বীকার করা হ্য়। অরণি 
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অর্থে অগ্নি-সম্পন্ন কোন প্রকার কাঠ শ্বীকার করিলেও 
দ্বি-প্রকারতা স্বীকার কর! হয়; কারণ সেই কাষ্ঠ এবং 
তন্মধ্যস্থ অগ্নি, এইত ছ্ি-প্রকার। অরণি অর্থে, চকৃমকির 
পাথর স্বীকার করিলেও দ্বি-প্রকারত। স্বীকার করা হয়; এক 
প্রকার চকৃমকির পাথর এবং অন্ত প্রকার তন্মধাস্থ অগ্নি। 
অতএব আম্মাকে অরণি কহিলেও অদ্বৈততা, সেই আত্ম! 
শব্দ দ্বারায় শ্বীকার করা হয় না। শঙ্করাচার্ধ্য উক্ত একচত্ব।- 
রিংশ শ্লোকে আত্মারণে, বলায়, তিনি নিজেই আত্মারণি, 
ইহা! বুঝিবারও কোন কারণ নাই। স্তরাং সেইজন্তও উক্ত 
একচত্বারিংশ শ্লোকে অদ্বৈততা ব। অভেদত্ব নাই । দ্বি-চত্বারিংশ 
শ্লোকে বলা হইয়াছে,__ 


«“আকরুণেনৈব বোধেন পুর্ববস্তৎ তিমিরে হতে । 
তত আবির্ভবেদাত্ব! স্ব়মেবাংশুমানিব ॥৮ 


ঘে সময় শূর্য্য-প্রকাশ দর্শন করা যায়, সে সময় ক্র্ধ্যালোকও 
দর্শন কব! যায়। স্র্ধয-প্রকাশের পূর্বেও কুর্য্যে আলোক থাকে । 
তবে তিনি যতক্ষণ ন। আমাদের দৃষ্টিগোচর হন্‌, ততক্ষণ আমর! 
তাছাকে এবং তাহার আলোক দেখিতে পাই না। তজ্জন্ত 
বলিতে পারি না, ুর্ধ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্বে 
আলোক-বিহীন থাকেন । শ্ুর্ধ্য-মধ্যন্ত অন্ধকার, সৃষ্োদয়ে 
তিরোহিত হয়, কোন শান্ত্রেও নাই, কোন জ্যোতিষেও নাই। 
জ্যোতিষ্‌ এবং অন্তান্ত শাস্তান্ুদারে হূর্যালোকে অন্ধকার দূর 
হয় বটে, কিন্তু সে অন্ধকার সুর্য্য-মধ্যস্থ নহে। উক্ত দ্বি-ত্বারিংশ 
শ্লোকে আকাশস্-স্র্যা তিমির নাশ করেন বুঝা বায়, কিন্তু 
১ 


১৫৮ সিদ্ধান্তদর্শন । 


আত্মা-হুর্ধ্য বা অংশুমান কি প্রকার তিমির ব অন্ধকার দুর 
করেন, তাহ দ্বি-চত্বারিংশ শ্রোকে বলা হয় নাই। যদি আত্মা- 
সূর্য্য অজ্ঞান-অন্ধকার তিরোহিত করেন স্বীকার কর! হয়, তাহ। 
হইলে সেই অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থান কোথা, তাহাও জিজ্ঞান্ত 
হইতে পারে। যদি বল] হয়, সেই অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থান 
আত্ম!, তাহা হইলেও তাহ। কখনই হ্বীকার করা যাইতে 
পারে না। কারণ চত্বারিংখ শ্লোকে স্প&ই বলা হইয়াছে, 
“জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে |” পরা- 
আতে জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই ত্রিবিধ-ভেদ ব। বিভিন্নত! 
যদি না থাকে, তাহ হইলে সেই পরাত্মাতে বা আত্মাতে 
অজ্ঞান-অন্ধকারের স্থানই ব৷ কি প্রকারে নির্দেশ করা যাইবে ? 
শহ্করাচার্যের মতে, যে পরাত্মা বা আত্মার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ 
নাই, ষাহাতে জ্ঞানরূপ আলোকের বিছ্বমানত। নাই, তাহাতে 
অজ্ঞান-অন্ধকারের বিদ্যমানতাই বা কি প্রকারে স্বীকার কর! 
যায়? তবে আত্মা-্র্যা ব অংশুমান, কোথাকার অন্ধকার হত 
ব! বিনষ্ট করিয়! শ্বয়ং আবিভূতি হন্‌? অপরস্ত উক্ত ধি-চত্বারিংশ 
শ্লোকে অংশুমান-হুর্যোর সহিত আত্মার তুলনা! কর! হইয়াছে 
বলিয়া, আত্মা-সূর্য্যে বা অংশুমানে কোনকালেই অজ্ঞান. 
অন্ধকারের অবস্থিতি স্বীকার কর! যাইতে পারে না। কারণ 
পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, যে হৃর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইবার পূর্বেও তাহাতে আলোকাভাব থাকে না। স্ৃতরা*, 
উক্ত দৃষ্ান্তান্থুসাবে বুৰ্ষিতে হইবে, আত্মা-সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত 
বা আবিভূত হইবার পূর্বেও তাহাতে জ্ঞানালোকের অভাব 
থাকে না) সুতরাং তাহ্তে অজ্ঞান-মন্ধকারেরও বিদ্মানতা 
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থা(কতে পারে না। যেমন এক সঙ্গে আলোক এবং অন্ধকারের 
প্রকাশ কখনই থাকিতে পারে না, তদ্রপ জ্ঞানাজ্ঞানের প্রকাশ 
এক সঙ্ষে কখনই থাকিতে পারে না। উক্ত দ্বি-চত্বারিংশ 
শ্লোকানুসারে, আত্মাকে অংশুমানের সঙ্গে তুলনা করায় 
অনেকে বলেন, অধংশুমানের যেমন অংশু বা আলোক আছে, 
তদ্রপ আত্মাংশুমানেও জ্ঞানাংশু বা জ্ঞানালোক আছে; 
কিন্তু উপরোক্ত চত্বারিংশ শ্লোকান্ুসারে তাহা শ্বীকার কর! 
যায় না। পূর্বেই বল! হইয়াছে, উক্ত শ্লোকমতে জ্ঞান নামক 
তেদ ব৷ পার্থকা, পরাস্মা বা আত্মাতে নাই) সুতরাং উক্ত 
শ্রাকান্ুসারে আত্মার জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতে হয়। পরমা 
সাতে জ্ঞানাভাব স্বীকার করিলে কেহ কেহ বলেন, তবে সেই 
পরমাত্মাতে বা পরাকআ্সাতে অজ্ঞানেরই কি বিদ্মানত! শ্বীকার 
কর! যাইবে? তাঁহাও নান! উপনিষত, বেদাস্ত এবং বেদাস্ত- 
প্রতিপাদক নান৷ গ্রন্থানুারে শ্বীকার করা বায়; কারণ এঁ সকল 
গ্রন্থমতে অজ্ঞানটা বিকার । এ সকল গ্রন্থমতে আত্মা, পরাত্মা 
বা পরমাত্!,_নিব্বিকার, নিরপ্রীন এবং নির্মল; স্থৃতরাং সেই 
নির্বিকার-নিরঞ্জন-ণিন্মনলতার সহিত বিকার-অজ্ঞানের কোন 
সংত্রবই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সেই নিধ্বিকার- 
নিরঞ্জন-নির্মলাত্মীকে অজ্ঞানাতীতও বলিতে হয়। উক্ত দ্বি- 
চত্বারিংশ শ্রোকানুসারে, সেই আত্মার সহিত শঙ্করাচার্ধ্য নিজের 
হতেদতা প্রতিপন্ন করেন নাই। £তজ্জন্ত এ আত্মার সহিত 
শঙ্করাচার্যের অভেদত1 বা একা স্বীক্ষার্ধ্য হইতে পারে না। 
স্থতরাং উক্ত শ্লোকেও দ্বেতবাদ প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
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একচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,_ 


“আত্মাতু সততং প্রাপ্তোহপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়] ৷ 
তন্নাশে প্রাপ্তবন্ডাতি স্বকাভরণং যথ। ॥৮ 


উক্ত শ্রোকান্ুসারে সতত আত্ম! প্রাপ্ত হইয়াও, অবিগ্যার দ্বার! 
তিনি অগপ্রাপ্তবৎ বল! যায় না । কারণ, কে সতত আত্ম! প্রাপ্ত 
হইয়াও, অবিদ্যা দ্বারা সেই আত্মাকে অগ্রাপ্তৰৎ বোধ করেন ? 
যিনি এ প্রকার বোধ করেন, তিনি কি আত্ম ব্যতীত অপর 
কিছু? যিনি এ প্রকার বোধ করেন, তিনি নিশ্য়ই আত্ম! 
ব্যতীত অপর কিছু নহেন। সে সন্বন্ধে শঙ্করাচাধ্যের আত্ম- 
বোধ গ্রন্থের সপ্তচত্বারিংশ শ্রোকীয়__ 

“আত্মৈবেদং জগৎ সর্ববং আত্মনোহন্যন্ন বিদ্যতে | 

স্বদে! যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ববমীক্ষতে ॥৮ 
বচনই প্রমাণ করিতেছে, ভ্রাস্তিবশতও কি নিজে থাকিতে, 
কাহারও নিজে নাই বোধ হয়? তাহা! কখনই হয় না। তবে 
আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ত্রি-চত্বারিংশ শ্রেকে-_ 


“আত্মাতু সততং প্রাপ্তোহপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া। 
তন্নাশে প্রাপ্তবন্তাতি স্বকীভরণং যথা ॥৮ 


কি অভতিপ্রায়ে বল হইয়াছে? শঙ্করাচাধ্যের মতেও আত্মঃ 
নিব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্মল প্রভৃতি । ন্থুতরাং সেই আত্মার 
কখন ভ্রান্তি হয়, স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সেই আত্মার 
আত্মজ্ঞান কখন লুপ্ত গাকে, অগ্রকাশ গাকে বাথাকে না, 
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স্বীকার করা যায় না। সেইজন্ত কখনই সতত-প্রাপ্ত-আত্মা, 
সেই সতত-প্রাপ্ত-আস্মা অগ্রাপ্তবৎবোধ, অবিদ্যা প্রভাবেও 
হইতে পারেন না। কারণ, নিধ্বকার-নিরঞ্রন-নির্মল-নিত্যাত্ম- 
জ্ঞান-সম্পন্ন-আত্মার উপর কখনই অবিগ্ভার গ্রাভাব থাকিতে 
পারে না। স্থতরাং সেইজন্ট উক্ত ত্রি-চত্বারিংশ শ্নোকের শেষ 
চরণান্থদারে তন্নাশে প্রাপ্তবন্তাতি স্বকগ্াীভরণং যথা” 
বলা যাইতে পারে না। আর শঙ্কর'চাধ্যেরই আত্মানাত্ব- 
বিবেকান্ুসারে এ অধিগ্ভার নাশও হয় স্বীকার করা যায় না। 
উক্ত গ্রন্থে অবিদ্যাকেও অনার্দি বল হইয়াছে । অনাদি যাহা, 
হায়ত তাহার নাশ, স্বীকারই করা যাইতে পারে না। 
অদ্বৈতমতে ব্রদ্গও অনাদি,__সেমতে তাহার কি নাশ শ্বীকার 
করা হয়? তবে আত্মবোধ গ্রন্থে অনাদ্যা-বিদ্যারই বা নাশ 
হয়, স্বীকার করা হইয়াছে কেন? আমি-আত্মা, আপনাকে 
কথন প্রাপ্তুও হুই না! এবং কখন অগ্রাপ্তও হই না। আমার 
'পক্ষে আমিত সততই রহিয়াছি। তবে আমি-আত্মার, আমি- 
আত্মাকে প্রাপ্ত হইবারই ব! গ্রয়োজন কি? আমি-আত্মার 
পক্ষে আমি-আত্মা মতত রহিয়াছি বলিয়া, আমি-আত্মাকে 
আমি-আত্মার কখনই অপ্রাপ্তবৎ বলিয়। বোধ হয়না । প্র 
প্রকার বোধ হইতেই পারে না, এ প্রকাব বোধ হয়ও বল! 
বথ। প্রসঙ্গ; কারণ এ প্রকার বলাও অসত্য। আমি-আত্ম! 
ব্যতীত অগব কোন্‌ বন্ত, আমি-আত্ প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত হইতে 
পারি? আমি-আত্মা আপনাকে প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত হইতে 
পারি না। 
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দ্বি-চত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের চতুশ্তত্বারিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে, 


দস্থাণো পুরুষবন্তণ সত্য! কৃতা। ব্রহ্মণি জীবতা । 
জীবন্ত তাত্ত্বিকে রূপে তম্মিন্‌ দৃষ্টে নিবর্ভতে ॥৮ 


স্থাণুত ভ্রান্তিবশত আপনাকে পুরুষ বোধ করে না। স্থতরা" 
ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণও ভ্রান্তি-বশত আপনাকে জীব-বোধ করেন, 
স্বীকার করা যায় না । ব্রহ্ম বা ব্রহ্গণ আপনাকে কখন ভ্রান্তি 
বশত জীব-বোৌধ করেন স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম বা ব্রহ্গণকে 
নিব্বিকার-নিরঞ্জন প্রভৃতিও বলা যায় না। নিবিড় অন্ধকার 
রাত্রে একজন মন্ষ্যের দূরস্থ স্থাণু-দর্শনে, তাহাকে আপনি 
ব্যতীত অপর কোন মন্ধয্য বা পুরুষ-বোধ হইতে পারে সত্য ) 
কিন্তু যে জীব ভ্রাস্তি-বশত ব্রহ্মকে জীব-বোধ করেন, সেই কল্পিত- 
জীবটী মিথ্য! স্বীকার করিলেও, যে জীব সেই ব্রহ্ধকে কল্পিত- 
জীব দশন করেন, সেজন্তড তিনি স্বয়ং কল্পিত বলিয়া কথনই 
প্রতিপন্ন হইবেন ন।। কারণ, ফে মন্ুষ্ত ব। পুরুষ নিবিড 
অন্ধকার রাত্রে দুরস্থ কোন স্থাণুকে ভ্রাস্তিক্রষে আপনি ব্যতীত 
অন্ত কোন মনুষ্য বা পুরুষ-বোধ করে, তাহার সেই ত্রাস্তি 
অপনীত হইলে শ্থাণুকে, স্থাণুই দর্শন করে বটে। কিন্তু এ 
প্রকার ভ্রান্তি অপনীত হইলে, সেই মন্ুষা বা পুরুষত আপনাকে 
স্থাথু-দর্শন বা বোধ করে নী। উক্ত চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে যদি 
বল! হইত, ভরান্তিক্রমে স্থাণু আপনাকে পুরুষ-বোধ বা দর্শন 
করে, তাহা হইলেও বরঞ্চ বলা যাইতে পারিত, যে ত্রাস্তিক্রমে 
ব্রদ্ষণ থা ব্রহ্ম আপনাকে.জীব-বোধ করেন ;- এবং সেই ভ্রান্ত 
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তির্লোহিত হইলে, সেই ব্রঙ্গণ বা ব্রহ্ম আপনাকে আঁর জীব-বোধ 
করেন না। তখন তিনি আপনাকে ব্রঙ্গণ ব! ব্রন্গ-বোধই 
করেন। সেপক্ষেও নানা অগ্থ্ৈতমতের গ্রন্থাবলী এবং স্বয়ং 
শঙ্করাচার্য্যেরও কোন কোন গ্রন্থের কোন কোন শ্রোকানুসারে 
আপত্তি করা যাইতে পারে। পুর্বেই অনেকবার বল হইয়াছে, 
যে অদ্বৈতমতের গ্রন্তাবলী এবং শঙ্কবাচার্ষযের কতকগুলি 
শ্নোকান্ুমারেই বন্ধ বা ব্রহ্ণ, নিঞ্বিকার, নিরগ্রন ও নির্মল। 
স্থতরাং ভ্রান্তিক্রযে কখনও সেই ব্রহ্মের আপনাকে সবিকার- 
সমল-অঞ্জন-বিশিষ্ট জীব-বোধ হইতে পারে না। সুতরাং উত্ত 
চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে পরমহংস শঙ্করাচার্ষ্যের__ 


পস্থাণো পুরুষবদ্ভ্রান্ত্য। কৃত। ত্রক্মণি জীবতা । 
জীবস্য তাত্বিকে রূপে তন্মিন্‌ দৃষ্টে নিবর্ততে ॥৮ 


বলা যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই । আর শঙ্করাঁচার্ষ্যের ব্রন্মনামাবলী-মাল! 
অনুসারে “জীবে! ব্রন্ষেব নাপরঠ স্বীকার করিয়া লইলে, 
জীব-ব্রদ্দের এঁক্য বাঁ অভেদত্বই স্বীকার করিতে হয়। তাহা 
হইলেও ব্রহ্গণের বা ব্রন্দের আপনাকে ভ্রান্তিবশত জীব-বোধ 
হইতে পাবে না। তাহা হইলে সেই ভ্রান্তি অপসারিত 
হইলেও, সেই ব্রক্গণ বা ব্রক্ষ, আপনাকে অজীব-বোধ করিতে 
পারেন না। কারণ তাহা হইলে সেই ব্রক্ষ-জীবকে নিঞ্বিকার, 
নিরঞ্রন ও নির্মীলই বলিতে হয়? কারণ, ব্রন্মত নিধিবকার, 
নিরঞ্জন এবং নির্মল,__শ্রুতি, স্বৃতি, প্রাণ, তন্ত্র ও বেদান্তানু- 
নারে ভূয়োভূয়ঃ বল! হইয়াছে? তবে জীব শঙ্করাচার্যের 
মতানুসারে যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নন্‌ গ্রাতিপন্ন করা 
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যায়, তাহা হইলে সেই জীবও নিব্বিকার, নিরঞ্জন, নিম্মল ও 
শুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়। 





ত্রি-চত্বারিংশ দিদ্ধান্ত। 
আত্মবোধ গ্রাপ্থের পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে, 
“তত্বপ্বরূপান্ুভবাছুৎ্পন্নং জ্ঞানমঙ্জীসা। 
অহং মমেতি চাজ্ঞ।নং বাধতে দিগভ্রমাদদিব ॥% 


উক্ত শ্রোকানুনারে অগ্ং এবং মম, এই উভয়ই অন্জান। আমি 
আছি-বোধ এবং আমি-বোধ না থাকিলে, অন্ত কোন প্রকার 
বোধই হইতে পারে না। আত্মবোধ হইবার প্রয়োজন 
হইলেও আমি-আত্মা ব৷ অহমাত্মা, এই বোধ হইবার প্রয়োজন 
হইয়া! থাকে । আমি-মাআ্মা বা অহমাত্মা এই বোধ হইলে, 
অবশ্ঠই আমি-আত্ম।, আমার এই বোধও হইয়! থাকে । আত্মার 
আত্মজ্ঞান হইলে, আত্মাকি তথন নিজে, নিজের অন্তিত্ব-বোধ 
করেন না? সম্ভবতঃ অবশ্ঠই করেন। আমি কি,-এহ বোধ 
হইবার পৃব্বে 'আমি"র অস্তিত্ববোধের অবশ্তই 'আমি'র প্রয়ো- 
জন হয়। সুতরাং আয্মা কি, ইহা আত্মার বোধ হইবার পূর্বে 
অবশ্তই আত্মার অস্তিত্ববোধ, আত্মার হইবার প্রয়োজন হইয়! 
থাকে । আত্মার কেবল আত্মজ্ঞান হইবার প্রয়োজন হইলেও, 
আত্মার নিজের অন্তিত্ব-কধোধ এবং আত্ম কি,_এই বোধ বা, 
জ্ঞান, আত্মরই প্রয়োজন হইয়। থাকে । সুতরাং আত্মজ্ঞানই 
অদ্বৈতজ্ঞান নহে, বলা যাইতে পারে । কারণ তোমার মতে 
যাহ! আত্মজান, তাহাতেও দুই প্রকার জ্ঞান বা,বোধের বিছ্য: 
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মানন্তা থাকে। সেই ছুই প্রকার বোধের তুমি কোন্টিকে 
সতা, এবং কোন্টিকে অসতা বলিবে? অথবা এ আত্মজ্ঞানে 
অদ্বৈততার অভাব-বশত কি এ উভয় জ্ঞানকেই মিথ্যা! বলিবে ? 
কাবণ তোমাদের অদ্বৈতমতে একাধিক জ্ঞান9 অজ্ঞান । 
এই দুই প্রকার জ্ঞানকে ও অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের অন্তর্গত বল। 
যায়। এক প্রকার জ্ঞানের অতিরিক্ত যে জ্ঞান, তাহাকেই 
দ্বেজ্ঞান বল! যায়। অথবা এ ছুই প্রকার জ্ঞানকে অদ্বৈত- 
জ্ঞান বল যায় না। তবে আমিই আল্মা-বপিলেই ব| দোষ 
হইবে কেন? তবে আমি-আ্মার অস্তিত্ব-বোধ এবং আমি- 
আত্ম! কি,--এই জ্ঞানই ব! দূষনীয় হইবে কেন? তুমি আন্ম! 
ধাহাকে বল, আত্ম। শব্ধ যেমন তাহার একটি উপাধি; তদ্রপ 
“আমি” শব্বও তাহার অপব একটি উপাধি স্বীকার করিলেউ বা 
দোষ কি হয়? অদ্বৈতমতে আত্ম! শব্দ ব্যতীত তুমি ধাহাকে 
আস্মা বল, তাহারত আরও অনেক উপাধি আছে? অদ্বৈত- 
মতে আত্মাকে শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, শিরঞ্জন, নিধ্বিকার, নিন্মল, নিত, 
সত্য, সৎ চিৎ, আনন, ব্রহ্ম, ব্রন্ধণ, দৃক প্রভৃতি নানা উপাখি- 
বিশিষ্টই স্বীকার করা হয়। তবে সেই আল্মাব “আমি” এই 
শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই আত্মার "ভুমি, 
এই শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? নেই আত্মার 
“তিনি” এই শব্দ, একটি উপাধি হইলেই বা দোষ কি? সেই 
আত্মার “যিনি” এই শব্দ, একটি উগাধি হইলেই বা দোষ কি ? 
সেই আত্মার “ইনি এই শব্দ, একটি ্পাধি হইলেই বা দোষ 
কি? অদ্বৈতমতাবলম্বী শঙ্করাচাধ্যও আপনাকে তীহার গ্রন্থাবলীর 
মধ্যে অনেক স্থলেই অহমুপাধি-বিশিষ্-আস্ব। বলিয়! পরিচয় 
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দিয়াছেন বা প্রচার করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থাবলী যে নিদ্বাল 
পাঠ করিরাছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন। শঙ্করাচার্ধ্য তাহার 
আম্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন, 


“নিত্য শুদ্ধবিমুক্তে কমখণগ্ডানন্দমদ্বয়ং। 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ ॥৮ 


তাহ! হইলে শঙ্করাচার্যযের মতানুমারেই অহং শব আত্মাবাচক ও 
বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে শঙ্করাচার্যের মতান্ুসারেই 
অহং শব্দ ত্রহ্মবাচকও বল! যাইতে পারে; কারণ তিনি উত্ত 
পঞ্চত্রিংশ শ্লোকেই বলিয়াছেন, পব্রঙ্গাহমেব” | অথর্ব-বেদীয় 
মহাবাক্যেও অহং শব ব্র্মবাচক ঝ৷ ব্রদ্দের সহিত এক্যবাচক। 
উক্ত বেদের এই প্রকার মহাবাক্য, 'অহং ব্রহ্মান্তি” | আয়া 
বা ব্রক্ষের মহিত এ্রক্যবাচক যে অহং, সে অহংকে কি প্রকারেই 
বা অজ্ঞান বল! যায়? আমি-ব্রক্গ ব আমি-আত্ম। বলিলে কিন্বা 
বোধ হইলে, আমি-ব্রক্ম ব আনি-আত্মা, আমার নিশ্চয়ই বোধ 
হইয়া থাকে; স্ুুতরাৎ সেই আম্মা কথনও অজ্ঞান বল! 
যান না। আমিশ্ুঙ্ষ বোধ হইলে, যদি আমি-ব্রহ্ম বা আমি- 
আম্মার সে বোধ থাকে, তাহা হইলে নে “বোধ হওয়াটা ও 
এক প্রকার অজ্ঞান বল যাইতে পারে। 





চতুশ্চ ত্ব্ধরংশ সিদ্ধান্ত । 
এুতি-বেদান্তানুসারেেআত্মজ্ঞানই অদ্বৈতজ্ঞান। শঙ্কর [চার্যযও 
তাহ তাহার অনেক গ্রন্থে শ্বীকার করিয়াছেন। তবেতিনি 
তাহার আম্মবৌধ গ্রন্থের পূর্বোক্ত পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকে_ 
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"“ততৃম্বরূপান্ভবাছুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জীসা | 
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগৃভ্রমাদিবৎ ॥৮ 


বলিয়াছেন কেন? তত্ব-শ্বরূপান্ভবইত এক প্রকার জ্ঞান। 
অন্ুভবেরই অপর নাম অনুভূতি,__অন্ুভূতিই জ্ঞান; তাহা 
শঙ্ধরাচাধ্যের গুরু ভগবৎ-গোবি প্দ-পাদাচাধ্য-পরিব্রাজক-পরম- 
হংস-স্বামী-রচিত অদ্বৈতান্গভৃতি নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই 
বোঝা বায় । তাহ1 হইলে শঙ্কবাচার্যের মতে কি তন্ব-স্বরূপান- 
ভবই ব্রঙ্গজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান নহে? তাহা হইলে 
তৎকগিত তত্ব-স্বরূপান্থুভবটী, তাহার মতে কি? সেটিকে অজ্ঞান 
বলা যায় না, তাহা পূর্বেই গ্রামাণ করা হইয়াছে । তাহা হইলে 
সেই তত্ব-স্বরূপান্থভব ব! তত্ব-স্ব্ূপ-জ্ঞান হইতে যে জ্ঞানোৎ- 
পন্তির কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে, সেটাই ব। কোন্‌ শ্রেণীর জ্ঞান? 
উক্ত শ্রোকে শঙ্করাচার্য্য দ্বি-প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন 
দেখিতেছি । ই প্রকার জ্ঞান স্বীকার করায়, জ্ঞানও অবিকৃত 
বল! দায় না; কারণ অদ্বৈতজ্ঞান, ব্রঙ্গজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান যাহা, 
তাহ একই প্রকার । তাহারত বনহুতা বা বহু-প্রকার বিকাশ, 
কোন শান্ত্রানুনারেই নির্দেশিত হয় নাই? আর শঙ্করাচার্ষ্যের 
মতে তত্ব-শ্বরূপান্থুতব বা তত্ব-স্বরূপ-্ঞান হইতে অন্ত এক প্রকার 
জ্ঞানোৎপন্তির বিবরণ আছে । সুতরষ সেই জ্ঞান উৎপন্ন বলিয়। 
“তাহ! নিত্যজ্ঞান নহে, তাহ! অদ্বৈতজ্ঞান নহে, তাহ! ব্রহ্গজ্ঞান 
নহে, তাহা আন্মজ্ঞান নহে। তাহা উৎপন্ন বলিয়া অনিত্য। 
কারণ শ্রুতি-বেদান্ত প্রভৃতি কোন শান্ত্রমতেই নিতা-জ্ঞানের, 
অদ্বৈতজ্ঞানের, ব্রহ্মজ্ঞানের বা! আত্মজ্জানের, উৎপত্তি এবং বিনাশ 
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হয় না। নান! শান্ত্াহুসারে যাহার উৎপত্তি আছে, তাহারই 
বিনাশ আছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে তত্ব-স্বরূপান্থুতব বা তত্ব-স্বরূপ- 
ভ্রান হইতে যে জ্ঞান, তাহ। উৎপন্ন হয় বল! হইয়াছে । স্থতরাং 
পূর্ব যুক্তি-প্রমাণান্ুমারে তাহা নিশ্চয়ই অবিনশ্বর নহে। 
দেইজন্ই সেই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বল1 যায় না, সেইজন্তই 
সেই জ্ঞানকে অদ্বৈতজ্ঞান বলা যায় না, সেইজন্তই সেই জ্ঞানকে 
ব্রঙ্গজ্ঞানও বল। বায় ন।। যে জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে, বেদাস্ত- 
মতে তাহ! নিশ্চয়ই অজ্ঞানেরই এক প্রকার বিকাশ । সুতরাং 
সেই প্রকার অজ্ঞানোদয়ে অহং এবং মমতা নষ্ট হয়, কি 
গ্রকারে বলা যাইতে পারে? কোন কোন অদ্বৈতমতে আত্ম- 
জ্ঞান উদয় হইলেই, অহং এবং মমত। থাকে না। 





পঞ্চচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ষট্‌চত্বারিংশ শ্রেকে বল! হইয়াছে, 
“সম্যক বিজ্ঞানবান্‌ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগ । 
একঞ্ সর্বামাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥৮ 


জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞান, শ্রেষ্ঠই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্লেকানু- 
সারে শঙ্করাচার্যের মতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানী-যোগী নিজ আত্মাতে 
অখিল-জগৎ দর্শন করেন॥ এবং জ্ঞান-চক্ষুর দ্বার এক-আত্ম।" 
কেই সমস্ত দর্শন করেন। নুতরাং শঙ্করাচার্যের মতেই জগৎ 
বা জগতের কিছুই অনিত্য এবং অসত্য নহে বুঝিতে হয়। 
নিজের, আত্মাতে অখিল-জগৎ দর্শন হয়ই বল। হইয়াছে, কিন্তু 
অখিল-জগংকে অনিত্য বল! হয় নাই বলিয়া, অখিল-জগৎ 
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অনিঘ্য ও অসতা নহে। উক্ত শ্রোকের দ্বিতীয়-চরণান্রুসারে 
সমস্তই আত্মা, স্ুতবাং অখিল-জগৎ্ও নিশ্চয় সমস্তেরই অন্তর্গত ) 
তাহ1 হইলেও অখিল-জগৎ, অনিত্য এবং অসত্য বল যায় না। 
জ্ঞান-চক্ষু শ্বীকার করিলে, জ্ঞানকেও অনিত্য বলিতে হয়। 
কারণ চক্ষু, প্রাকৃত এবং অনিত্য । জ্ঞানকে চক্ষু বলিলে, 
স্থতরাং জ্ঞানকেও প্রাকৃত এবং অনিত্য বলিতে হয়। অদ্বৈত- 
মতান্ুনারে এক-আত্মা ব্যতীত অন্ঠান্ত সমস্তই অনাকআ্ার 
বিবিধ-বিকাশ। সুতরাং অদ্বৈতমতে সে বিকাশ সকলকে 
অনিত্য-অসত্যই বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে আত্মার একতা । 
সেমতে আম্মার বহুতা নাই, আম্মার বহু-বিকাশ৪ নাই। 
সুতরাং বটচত্বারিংশ শ্রোকে “সর্ববাং,) সেই একাত্মার বিবিধ 
বিকাশও বল! যায় না। সেজন্ত “সর্ববীথ অনাত্মারই বিবিধ- 
বিকাশ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্রোকান্ুসারে আত্মা ও 
*লর্ববাংঃ অভেদ। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে “সর্ববাং”কে 
অনাত্মার বিকাশ বল! যায় না। শঙ্করাচার্ষ্যের ব্রহ্মনামাবলী-মাল! 
প্রভৃতি মতে জান! যায়,__আতস্মা, ব্রহ্ম ও জীব অভেদ। সুতরাং 
শঙ্করাচার্ধেের মতে যোগ ও যোগীর প্রয়োজন নাই। জীবই আস্মা- 
বন্ধ ত্বীকার করিলে, সেই জীবের আর কাহার সঙ্গে যোগ হইবে ? 
তবে জীব, যোগীই বাকি প্রকারে হইবে? যদি কেহ জীবাম্সা- 
পরমাত্রার এুক্য, যোগ দ্বারা হয় স্বীকার করেন, তাহা হইলেও 
'৫ঘ(গকে অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ স্বীকার করা হয়। কারণ 
কোন শান্ত্রেই যোগকে আম্ম। বল! হয় নই । সেইজন্ত যোগও 
মনাত্মার বিকাশ । যোগের নান৷ অঙ্গ প্রত্ঙ্গ সকল আছে। 


সেই নান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এক প্রকারও নহে। ম্ুতরাং 
৯৫ 
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বোগেরও এক-প্রকারত। নাই, স্বীকার কর! হইয়াছে । যোঁগের 
এক-প্রকারতা নাই বলিয়াই, যোগকেও অনাত্া বলিতে হয়। 
বোগ অনাত্মীরই এক প্রকার বিকাশ বলিয়া, আত্মার যোগী 
উপাধি হওয়াও সঙ্গত নহে । শঙ্করাচার্যের মতে জীবের সহিত 
ব্রন্মের যোগ, আবশ্তকই নাই বলিতে হয়। কারণ তিনি জীব 
ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াছেন । সেইজন্ত জীবের, ব্রঙ্জের সহিত 
যোগের প্রয়োজন নাই । অতএব সেইজন্ত আত্মাকে, জীবা- 
আ্াকে বাব্রঙ্গান্সাকে যোগী বল। যায় না। 





ষট্চত্বারিংশ পিদ্ধান্ত। 
আত্মবোধ গ্রন্থের সণ্তচত্বারিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে,__ 

“আইত্মৈবেদং জগণ্ সর্ববং আত্মনোহন্যন্ন বিদ্যতে । 
সৃদে! যদ্ধৎ ঘটাদীনি স্বাত্বানং সর্ববশীক্ষতে ॥” 

উক্ত শ্রোকান্ুমারে দ্বৈতাদ্বৈত অভেদ বল যাইতে পারে । কারণ 
উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যে প্রকার মৃত বা মৃত্তিকাই 
ঘট প্রভৃতি বিবিধ মৃত্-পাত্র সকল; তদ্রপ আম্মাই সমস্ত জগৎ । 
আম্ম! ব্যতীত অন্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সকল 
পরার্থই আত্ম দেখিতে হয়। আম্মাই সমস্ত জগৎ শ্বীকার 
করা হইয়াছে বলিয়া, স্ত্াত্মাকে প্রকারাস্থরে অনায্মাই বলিতে 
হয় । কারণ “জগগু সর্ববহঃত অনাতআ্সারই বিকাশ। সেই-. 
জন্যই শঙ্করাচার্য্যের মতানুমারে আত্মা! এবং অনাত্মা, অভেদ 
বলিতে হয়। সেইজন্যই দ্বৈত এবং অদ্বৈত, অতেদ বলিতে 
হয়। উক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোকের মতানুসারে আত্মা ও অনায্া 
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অভেদ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, আত্ম! ও অনাত্বা উভয়েরই 
নিত্যতা এবং সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ শ্রোত, 
উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও বেদাস্তসারমতে, আত্ম। নিত্য-সত্য। 
সেই আত্মার সঙ্গে যাহা অভেদ, সুতরাং তাহাও নিত্য-সত্যান্মা 
স্বীকার করিতে হয়। অথবা! অনাত্স! অনিত্য-অসত্য বলিয়!,__ 
আত্মাও সেই অনাত্ম। ঝলিয়,_সেই আম্মাকেও অনিতা-অসত্য 
বলিতে হয়; কিম্বা আম্মাকে নিত্য-সত্যও বলিতে হয়। 
এক্ষণে অনাক্সার সঙ্গে নিত্া-সত্য-আত্মার অভেদত্ব প্রদ- 
শিত হইয়াছে বলিয়া, সেই অনিত্য-অনত্য-অনাতআ্সীকে ও 
নিত্য-সত্য বলিতে হয়। আর সেই অনাত্স! অদ্বৈিতমতান্সারে 
অনিত্য-অসত্য বলিয়া সেই অনিত্য, নিত্য-অসত্যও স্বীকার 
করিতে হয়। তবে এক্ষণে দেখিতে হইবে, গর ছুই প্রকার 
সম্পূর্ণ স্বতন্ব বস্তর পরস্পর এঁক্য হইতে পারে কিনা? এ 
প্রকার এঁক্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় কি না? পুরাণ প্রভৃতি 
অনুসারে ছুইটী সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র বস্ত, এবং পরস্পর অভেদ। 
নানা পুবাণানুনারে অগ্নি হইতেই জল বিকাশিত, স্থতরাং 
অগ্নি এবং জল পরস্পর অভেদ। কিন্তু উভয় বস্তু দেখিলে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে উক্ত উভয় বস্ততে পরস্পর 
বিশেষ পাথক্য এবং বৈপরীত্য আছে। স্ত্রী ও পুরুষ আকারে 
পরম্পর বিভিন্ন, কিন্তু দেহস্ত সম্ত্ত বস্তই প্রায় উভয়ের 
'একই প্রকার। তাহারা আত্মাতেও উভয়ে এক। কেবল 
পুরুষ-ভাব এবং স্ত্রী-তাববশত পরস্পর "আপনারা বিভিন্ন মনে 
করিয়। থাকেন। 
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সপ্ডচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকে বল! হইয়াছে,__ 

£“জীবন্মুক্তস্ত তদ্িদ্বান্‌ পূর্বেবোপাধিগুণাংস্ত্যজেহু। 

সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেদ্ভ্রমর কীট বৎ ॥” 
উক্ত শ্লোকীয় জীবনুক্ত-পুকষ, আর স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য পরস্পর 
অভেদ বল৷ হয় নাই বলিয়া, উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ত 
হইয়াছে । সুতরাং শঙ্করাচার্ধ্য দ্বেতবাদী নহেন, এ কথাও বল! 
যায় না। শঙ্করাচাধ্যের সমস্ত গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে, 
শঙ্করাচার্য্যকে দ্বৈতবাদীও বলা যায়, অদ্বৈতবাদীও বল! যায়। 
শঙ্করাচার্ষেযর মতে জীবনুক্ত হইয়!, তবে পুর্বোপাধি ও গুণ 
সকল পরিত্যাগ কর! যায়। সেইজন্তই তিনি তীাহার আন্ম- 
বোধ গ্রন্থের অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকের প্রথমাংশে বলিয়াছেন,-_ 
জীবন্মুক্তস্ত তদ্দিদ্বান্‌ পুর্ববোপাধিগুণাংস্ত্যাজেৎ॥, 
কিন্ত আমাদের মতে জীবনুক্ত হইবাব পুর্বেই এ প্রকার 
উপাধি এবং গুণ সকল পরিত্যাগের প্রয়োজন ; নতুব! জীবনুক্ত 
হওয়াই যায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে প্রগাঢ় চিন্তা দ্বার তৈল- 
পায়িক যেমন ভ্রমর-কীট হয়, তব্রপ শঙ্করাচার্য্-কথিত নেই 
জীবনুক্ত-পুরুষও প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারা সচ্চিদানন্দ-রূপত্ব পাইতে 
পারেন । শঙ্কবাচার্যের মতে জীবনুক্ত-পুরুষ এ প্রকার গ্রক্রিয়! 
দ্বার। সচ্চিদানন্দ-শ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন্‌ না, কেবল তিনি সচ্চিদানন্দ 
রূপত্বই প্রাপ্ত হন্‌। তাঁছ! হইলে শঙ্করাচার্য্যের মতে সচ্চিদানন্দ ও 
কি রূপ? তাহার মতে তিনি কিস্বরূপ বা আত্মা নহেন? 
যদি বল। হয় সচ্চিদানন্দ্বরূপত্তৃংঃ অর্থে, উক্ত শ্লোকে সচ্চিদ- 
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ননের রূপত্ব বা রূপতা; তাহা হইলে আমাদের মতে তাহাও 
বল যায় না। কারণ শঙ্করাচাধ্যের এই আত্মবোধ গ্রন্থে, আত্ম! 
এবং আত্মবোধের প্রাধান্ত প্রদশনই প্রধান উদ্দেশ্ত । উক্ত গ্রন্থে 
রূপের প্রাধান্থ প্রদর্শন, উদ্দেশ্ত নহে । শ্রী গ্রন্থের প্রধান টীকা- 
কারগণ এবং ভাষ্য কারগণের মতে, রূপের অনিত্যতা ও রূপের 
'অসত্যতা প্রতিপাদ্ন করাই উক্ত গ্রন্থের নুখ্য উদ্দেন্ত | শঙ্করা- 
চার্যের সচ্চিদানন্দবপৃত্বং, লিখিবার উদ্দেশ্ত না থাকিলে 
কি তাহার অগোচরেই এ প্রকার লিখিত হইয়াছে? “সচ্চিদ- 
নন্দরূপত্ং বলিলে, কেহ উহার অর্থ, সচ্চিদানন্দই রূপ বুঝেন। 
অপর কেহ বা অর্থ করেন, সচ্চিদানন্দের বূপত্ব। তাহাদের 
মতে সচ্চিদানন্দই রূপত্ব নহে। উক্ত শ্নোকানুসারে তৈল- 
পায়িকের রূপ, ভ্রমর-কীটের রূপ হয় স্বীকার করিলে, 
জীবন্মুক্তের রূপও সচ্চিদানন্দের রূপ হয়, ম্বীকার করিতে হয়; 
অথবা জীবন্মুক্তের রূপ, সচ্চিদানন্দ--এই যে রূপ, তাহাই হয় । 
“ভ্রেমরকীটব€? বলায় বুঝিতে হয়,__ভ্রমর-কীটের সমস্তই তৈল- 
পায়িকের হয়; তাহা হইলে জীবনুক্তের কেবল সচ্চিদানন্দের 
রূপ-প্রাঞ্ডিই হয়, স্বীকার করা হইবে কেন? তাহা হইলে উক্ত 
উদাহরণান্ুসারে জীবন্ুক্তের,__সচ্চিদানন্দের সমন্তই হয় স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্ত “সচ্চিদানন্দরূপত্ৎ অর্থে, সচ্চিদা- 
নন্দের রূপ, স্বরূপ এবং অন্যান্ত সমস্ত বুঝিবার কোনই কারণ 
' নাই । কাঁরপ রূপ অর্থে ব রূপত্ব অর্থে, এ সকল হয়না । তবে 
উক্ত শ্লোকের «“সচ্চিদানন্দরূপত্বংঃ ছর্থেকি কেবল সচ্চিদা- 
নন্দের রূপত্ব বা! রূপতা৷ বুঝিতে হইবে? তাহাই বাকি প্রকারে 
বোঝা যায়। উত্ত শ্লোকে বলা হইয়[ছ,--জীবন্ুক্ত, সচ্চিদানন্দ- 
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বপত্ব প্রাপ্ত হন্‌। অদ্বৈতমতের কোন গ্রন্থমতেই জীবন 
অর্থে, কোন প্রকার রূপ বুঝিতে হয় না। আত্মার জীবত্ব-নাশ 
হইলেই তাহাকে জীবনুক্ত বল! যায়। সেই জীবত্ব-বিমুক্তাত্মাই, 
সচ্চিদানন্দের রূপত্ব বা রূপত! পানই বা, কি প্রকারে বলা যায়? 
ক্লারণ অদ্বেতমতের বনু গ্রন্থের মধ্যে কোন গ্রস্থেই বল! হয় নাই, 
জীবনুক্ত হইলে রূপের পরিবর্তন হইয়া অন্য-রূপ হয়। কেহ 
জীবনুক্ত হইলে, নান! শাস্ত্রান্ননারে তাহার পুর্ব রূপই থাকে। 
তাহ! পরিবন্তিত হুইয়া অন্ত কোন রূপ হয় না। স্থৃতরাং উক্ত 
শ্লোকে বোধ করি, জীবনুক্ত-আত্মা_-সচ্চিদানন্নত্ব প্রাপ্ত হন্‌ 
বল! উদ্দেশ্ত। তাহ! হইলে অনর্থক “রপত্বং,১ এই শব্দ ব্যব- 
হার না করিলেই হইত । কেবল মাত্র «সচ্চিদানন্দত্বংঃ 
শব্দ ব্যবহার করিলেই চলিত । অথবা 'সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ং, 
ব্যবহার করিলেও চলিত। শঙ্করাচার্যের নান! গ্রন্থমতে 
আত্মাই সৎ, আত্মাই চিৎ এবং আত্মাই আনন্দ। জীখন্ুক্তও 
আত্মা। তবে শঙ্করাচার্যের মতে সেই জীবনুক্তের সচ্চিদানন্দত্ 
প্রাপ্ত হইবারই বা প্রয়োজন কি? অছৈতমতান্ুারে জীবনুক্ত 
এবং সচ্চিদানন্দ অভেদ। তবে সেই জীবন্ুুক্তের সচ্চিদানন্দ- 
ত্বেরই বা প্রয়োজন কি? 


অষ্টচত্বারিংশ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোঁধ গ্রন্থের ঞকোনপঞ্চাশৎ শ্লোকে বল! হইয়াছে," 
“তীর্ত1 মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্েষাদিরাক্ষসান্‌। 
যোগী শান্তিসমাযুক্তে। হাত্সারাঁমে! বিরাজতে ॥% 
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নানা যোগ-শান্ত্র অনুশীলন করিলে জানিতে পারা যার, যোগীর 
মোহ নাই, যোগীর রাগ-ছ্েষ গ্রভৃতিও নাই । আ্রীমভ্ভগবদগীতায় 
বলা হইয়াছে, _ 


«তপস্বিভ্যাহধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোহপি- 
মতোহধিক?। 
কন্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী 


ভবাজ্ভুন ॥৮ ৬ অঃ । ৪৬ শ্লোঃ। 
উক্ত গীতা-শান্ত্রমতে, জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষঠ । অনেক 
শান্ত্রানমারেই জ্ঞানলাভ হইলে, মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিও 
থাকে না। ঘোগী সেই মোহ-রাগ-দ্বেষ-বিহীন-জ্ঞানী হইতেও 
শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্ত সেই যোগীব মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি 
থাকিতেই পারে না। তবে যোগ-সাধকের মোহ এবং রাগ-দ্বেষ 
প্রভৃতি থাকিতে পারে, স্বীকার করা যায়। সেই যোগ-সাধককে 
এঁ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য নানাপ্রকার যোগ-সন্বন্ধীয় 
সাধনা 9 করিতে হয় সত্য। তিনি মোহ এবং রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি 
হইতে অবাহতি পাইলে, তিনি আর তখন যোগ-সাধক থাকেন 
না। তখন তাহাকে যোগ-সিদ্ধ বা যোগী বল! যায়। সম্পূর্ণ- 
রূপে ষোগ-সিদ্ধ না হইলে, সেই যোগ-সাধককে যোগী বলা 
যাইতে পারে না । ষোগ-পিদ্ধ বা ফুোগী হইলে, তাহাকে শাস্তি- 
' 'সমাধুক্তও বলাযার়। তখন তাহাকে আত্মারামও বলা যায়। 
তখন বাস্তবিক তিনি সর্ব-বন্ধন-বিমুক্ত-শান্তি-সমাযুক্ত-আত্মা- 
রামও বটেন। শঙ্করাচার্ষ্যের মতে এ প্রকার যোগী কি আত্ম- 
জ্ঞানী নহেন? আত্মজ্ঞান হইলেই শ্সদ্বৈতজ্ঞান হয়। তবে সেই 
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যোগী শাস্তি-সমাযুক্ত হন্‌, কি প্রকারে বল! হইয়াছে? আস্মস্তানী 
যে €কবল” ;-তীহার সহিত কিছুরই যোগ থাকিতে পারে না । 
সেইজন্য তাহার সহিত শাস্তিরও যোগ থাকিতে পারে ন!। 
প্রসিদ্ধ অদ্বৈতমতে ও বেদাস্তান্ুদারে, শান্তির সহিত আত্মার 
এরক্য বা অভেদত্ব প্রদর্শন কর] হয় নাই। অতএব সেই কারণে 
মাত্মা এবং শান্তি অভেদও বলা যায় না। শঙ্করাচাধ্যের 
অভিপ্রায়ান্ুসারে যোগী, আত্মা এবং শান্তি অভেদ হইলে, 
তিনি,-যোগী শান্তি-সমাযুক্ত হইয়া আত্মারাম-রূপে বিরাজিত 
হন্‌ বলিতেন ন|। 


(আক আস 


একোনপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত। 

আম্মবোধ গ্রশ্থের পঞ্চাশৎ শ্রোকে বল৷ হইয়াছে,_- 
“বাহানিত্স্থখাসক্তিং হিত্বাত্মস্্খনির্বব্‌তঃ 
ঘঠস্থদীপবৎ স্বস্থঃ স্বাস্তরেব প্রকাশতে ॥$ 
উক্ত শ্লোকেও দ্বৈতবাদ প্রকাশিত। কারণ উক্ত শ্রোকে 
শস্করাচার্য্য ব্যতীত অপর কোন যোগী উদাহৃত হইয়াছেন, 
এইরূপই বুঝিতে হয়। উক্ত শ্রোক, শঙ্করাচাধ্য ব্যতীত অপর 
কোন যোগী-সশ্বন্ধীয় বলিয়া, উহ1 দ্বৈতবাচক বলিতে হয়। 
সুতরাং শঙ্করাচার্ধয দ্বেতবাদ ম্বীকার করিতেন না, বলা 
যায় না। শঙ্করাচারধা-কথিত উক্ত পঞ্চাশৎ গ্লোকানুসানে' 
বুঝিতে হয়, যোগী *বাহা-অনিত্য-স্থথাসক্তি পরিত্যাগ করত 
আত্ম-্জখে বিরত হইয়া, ঘটস্থ-দীপবৎ নিজ অন্তরে প্রকাশিত 
থাকেন। যোগী আন্ম-সুঞ্জে বিরত হন্‌ স্বীকার করিলে, যোগী 
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আহ্ম-ছুঃখে রত হন্ও স্বীকার করিতে হয়। কারণ যেমন 
আলোকাভাব বলিলেই অন্ধকার বুঝিতে হয়, তদ্রপ আত্ম- 
স্থের অভাব বলিলেই আত্ম-ছুঃখের বিছামানতা বুঝিতে হয়। 
সেইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের উক্ত পঞ্চাশৎ শ্লোকানুনারে যোগী আত্ম- 
স্থখে বিরত হন্‌ শ্বীকার করিলে, সেই আত্ম-সুথ-বিরতি হইলে, 
তিনি অবশ্তই আম্ম-দুঃখে রত হন্। যদি বল, তিনি কেবল 
আত্ম-স্থখেই বিরত হন্‌, তিনি সেজন্ত আত্ম-ছুঃখে রত হন্‌ না, 
তাহাও বল! যায় না। কারণ তাহ] হইলে উক্ত শ্লোকে, তিনি 
আত্ম-ছুঃখে রত হন্নাও বলা উচিত ছিল। বদি বলা হয়, 
উক্ত শ্রোকে তিনি আন্ম-স্থখে বিরত হইলে, তিনি আত্ম-হঃখে 
রত হন্‌ বল হয় নাই, তবে কি প্রকারে তিনি আত্ম-সথথে 
বিরত হইলে, আত্ম-ছুঃখে রত হুন্‌ স্বীকার করা যাইবে ? আমর! 
বলি, সেই যোগী আত্ম-সুখে বিরত হইলে, তিনি আত্ম-ছুঃখে 
রত হন্‌ না, বল! হয় নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে, ঘে তিনি 
আন্ম-স্থথে বিরত হুইলে আত্ম-ছুঃখে রত হন্। তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই দে অবস্থাও যোগীর আকাঙ্ষনীয় হওয়া উচিত নহে। 
আর উক্ত শ্লোকানুসারে যোগীর নিজ-অন্তরে প্রকাশ হওয়াটাই 
বা কি,তাহাও অনেকের পক্ষে হদয়ঙ্গম করা অতি দুধর। 
ঘটম্থ-দীপ ও ঘট অভেদ নয় । যোগী এবং যোগীর দেহ-ঘট 
অভেদ নয়। সেইজন্ত সেই যোগুর দেহটাকে, সেই যোগীর 
বহির্ভাগ বলা যায় না। তাহা হুইলে সেই যোগীর বহির্ভাগ 
কোন্টী, আর তাহার অন্তরই বাঁ কোন্টী? যোগীত আত্মা। 
অতএব সেইজন্ত অদ্বৈতমতান্ুসারেই তাহার অন্তর-ধাহোর 
পার্থক্য কিছুই নাই। ঘটস্থ-দীপ যাহা,--তাহার অন্তয়ে কেবল 
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প্রকাশকতা আছে বল! যায় না, তাহার বাহিরেও প্রকাশকত। 
আছে। যোগী-আত্মার সহিত এ ঘটস্-দীপের তুলনা করা 
হইয়াছে বলিয়া, যোগী-আত্মার বাহিরেও প্রকাশ নাই বল! 
যায় না। যোগী-আত্মীর অন্তরে-বাহিরে প্রকাশ । কারণ 
অদ্বৈতমতে আত্ম! সর্বব্যাপী ;--মুতরাং তাহার কোথায় না 
প্রকাশ? তিনি অন্তরেও প্রকাশিত, তিনি বাহিরেও প্রক৷ 
শিত, তিনি সব্ধত্রেই প্রকাশিত । 


পঞ্চাশ সিদ্ধান্ত । 


আম্মবোধ গ্রন্তের একপঞ্চাশৎ ও দ্বি-পঞ্চাশৎ শ্লোকে পরম- 
হংস শঙ্করাচার্য্য, মুনি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,__ 
“উপাধিস্থোহপি তদ্ধন্মৈিনিললিপপ্ডে! ব্যোমবন্মুনিঃ । 
সর্বববিন্ুর বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ ॥ 
উপাধিবিলয়াদ্বিফ নির্বিবশেষং বিশেন্মুনিত। 
জলে জলং বিয়দ্বযোন্ি তেজন্তেজনি বা ঘথ! ॥” 
উক্ত দুই শ্রোকও ছ্বৈতবাদ প্রকাশক । উক্ত ছুই শ্লোকেব 
কোঁনটাতেই মুনির সহিত শঙ্করাচাধ্য নিজে অভেদ, তাহা 
ক্বীকার করেন নাই। উক্ত ছুই গ্লেরকের প্রথম গ্লোকানুসাবে 


মুনি এবং ব্রহ্ম, অন্েদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। 
তবে উক্ত দ্বিতীয় শ্নোকের প্রথম চরণানুপারে «“উপাধি- 


বিলয়াদিষ্চো৷ নির্বরবিশরেষং বিশেন্মুনিঃ |” তাহা হইলেও 
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মুনি*ও বিঝুঃ অভেদ হন্‌, বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত 
শ্লোকাংশে বলা হইয়াছে, উপাধি বিষ্ুতে লীন হইলে, 
সেই মুনিও সেই বিঞুুতে প্রবেশ করেন, এবং তজ্জন্ত 
তিনি নিধ্বশেষ হন। উপাধি বিষ্ুতে লয় হয়, বল! হইল? 
কিন্তু মুনি বিষুতে লয় হন্ত বল1 হইল না। উপাধি-লয়ান্তে 
মুনিও সেই বিষুতে প্রবেশ করেন বলা হইয়াছে । উক্ত শ্নোকে 
“বিলয়া; এবং “বিশেষ” একার্থে প্রয়োগ হইলে, শ্রী উভয় 
শব্দের কেবল একটি থ|কিলে ও চলিতে পারিত। তাহ! হুইলে 
স্পষ্ট করিয়াই বলা হইত, উপাধি এবং মুনি, উভয়ই বিষুণতে 
লীন হন্‌। উক্ত শ্লোকের অর্থান্ুসারে বোঁধ হয়, কেবল উপাঁধিই 
বিষ্ণতে লীন হয়; কিন্তু মুনি বিষুণতে লীন হন্‌ না, কেবল 
প্রবেশ করেন মাত্র । নান! শান্্ীনুসারে বিষ্ণুই আম্মা, বিষ্ুই 
পরমাম্রা, বিষুই ব্রহ্গ। আর অদ্বৈতমতে উপাধি বা উপাধি 
সকল, অনান্সার নানাপ্রকার বিকাশ। সেই কারণে এ 
সকলও অনাম্স] ক্বীকার করিতে হয়। অনাম্সা-উপাধি বা 
উপাধি সকল আন্মাতে লীন হয়, ন্বীকার করা যাইতে পারে ন1। 
কারণ সত্যাত্মাতে অনতা মিশাইতে পারে না। কারণ যাহ! 
অনাত্না ও ঘাহ। অসতা, তাহাত প্রকুত পক্ষে নাই বলিতে হয়। 
নাই যাহা,-যাহা আছে, যাহা সত্য ও যাহা নিত্য, তাহ 
কি প্রকারে মিশিবে ? আস্মা-বিষ্ণতে অনাআ্া-উপাধি বা উপাধি 
সকল মিশ্রিত হইতে 'পারেও, স্বীকার কর! যাইতে পারে । 
জলে শর্করা মিশ্রিত হয় স্বীকার করিলে, অবশ্ঠই শর্করাতেও 
জল মিশ্রিত হয় স্বীকার করিতে হয়। অদ্বৈতমতানুসারে 
মুনিকেও অনাত্বা বলা যায় না| কারণ উক্ত একপঞ্চাশৎ 


১৮০ সিদ্ধান্তদর্শন | 


শ্লোকানুসারে নিলিপ্ত-আত্মীর লক্ষণ সকলের কয়েকটী লক্ষণ, 
মুনির বল! হইয়াছে। উক্ত একপঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইয়ছে,__ 
“উপাধিস্থোহপি তদ্বন্ৈর্নিল্িপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ | 

সর্ব বিন্মবন্ডিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ ॥৮ 

ল্গুতরাং আম্মা-মুনি এবং আত্ম-বিষণণ পরস্পর অভেদ। তবে 
আত্মা-মুনির আত্মা-বিষুতে প্রবিষ্ট হইবারই ব1 প্রয়োজন কি? 
অদ্বৈতমতান্ুনারে উভয়ে অথণ্ডাত্া' এবং অভেদ হইলে, আত্ম- 
মুনির কিসে গ্রবেশ বা লয় হইবে? আমি-আত্মার আমি- 
আত্মাতে প্রবেশ বা! লয়, কি প্রকারে হইতে পারে? স্থতরাং 
আত্মা-মুনি আত্মা-বিষুণ বলিয়], আত্ম-বিষ্দতে আত্মা-মুনির 
প্রবেশ বা লয় হইতে পারে, ম্বীকার কর! যায় না। আর 
শঙ্করাচীর্ধ্য বদি দ্বৈতবাদী হইতেন, তাহা হইলে অথশ্তই বিষু 
এবং মুনির পরস্পর ভিন্নত। বা পার্থক্য স্বীকার করিতে 
পারিতেন। 


এক পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 


প্রাচীন কত শান্ত্রেই কত মুনি, মহামুনিগণের উপাখ্যান ও 
উপদেশ সকল পাঠ কর! হুইয়াছে। তাহাদের চরিত্র সকল 
আলোচন!। করিয়!, তাহার] যে সগুণ-সক্রিয় ছিলেন, তাহাই 
বোঝ! গিয়াছে । যদি বল, তাহারা কখন কখন নিগুঞনঃ 
নিষ্ফ্রিয় হইতেন, তাহ' ত্বীকার করিলেও, তাহাদের কাহাকেও 
আত্মা-ব্রক্মের সহিত অভেদ বলিতে পার না । কারণ বেদাস্তানু- 
সারে আত্মব্রহ্গ, নিত্য-নির্ক্িকার এবং নিত্য-নিগুণ-নিক্ষিয় 


তৃতীয় ভাগ । ১৮১ 


বুঝিছে হয়। তাহ হইলে তাহাদের চরিক্র-সম্বলিত উপাখ্যান 
সকল পাঠে, তাহাদের কাহাকেও নিত্য-নিঙ্বিকার, নিতা-নিগডণ 
এবং নিত্য-নিক্ষিয় বলা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত এক- 
পঞ্চাশৎ শ্লোকে বল! হুইয়াছে,__- 


পউপাধিস্থোইপি তদ্বন্মৈনিল্লিপ্তো ব্যোঁমবন্মুনিঃ | 
সর্বববিন্ম. বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ ॥” 


অজ্ঞান.ব্যেম স্বভাবত সগুণ-সত্রিয় নহে । তাহা ম্বভাবত 
নিগুঝ-নিক্ষিয় । সুতরাং স্বভাবতই তাহা কোন উপাধিতে 
লিপ্ত নহে । কিস্তু সঙ্ঞান-সগুণ-সক্রিয়-মুনি উপাধিস্থ হইয়!] 
বা উপাধিতে লিপ্ত হুইয়াও সেই উপাধিশ্ধর্্নে কি প্রকারে 
নিল্লিপ্ত রহেন্? উক্ত শ্লোকের শেষ চরণানুসারে, সেই মুনি 
সর্ধবিৎ হইয়াও মুঢ়বৎ থাকেন বলিলে, তিনি সর্ববিৎ এবং 
মূ উভয়ই, ইহ! বুঝিতে হয় না। যেমন কোন পুরুষ স্ত্রী 
লোকের বেশের মতন বেশ করিলে, তাস্থাকে স্রীলোক বল! 
যায় না, তন্রপ কোন দর্ধবিৎ-সুনি নিজ ইচ্ছানুসারে মূঢ় বা 
'অজ্ঞের নায় থাকিলে, তাহাকে কখনই মুঢ় বা অজ্ঞ বল। যাইতে 
পারে না। এ্ররূপ থাকিলেও তাহাকে সর্ধবিৎ বলিতে হয়। 
যেহেতু সর্বববিৎ এবং অনর্ববিৎ, এক ব্যক্তিকেই বল] যায় না। 
সর্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল সর্ববিৎ১-তিনি তখন অসর্ববিৎ 
নংহন্‌ ; অমর্ববিৎ যিনি, তিনি কেবল অপর্ববিৎ,--তথন তাহাকে 
সর্ববিৎ বল! যায় ন7া। উক্ত উদ্াহরণানুগারে একজন মুনিকে, 
সর্ববিৎ এবং অপর্ববিৎ বল! যায় না। সর্ববিৎ-সুনিকে কেবল 
সুর্বিৎ বলিতে হয়। একজন মুনি এক সঙ্গে সর্ববিৎ এবং 
১৬ 


১৮২ সিদ্ধান্তদর্শন | 


অসর্ববিৎ, উভয়ই হইতে পারেন নাঁ। উপাধিস্ত-সর্বধিৎ-মুনি 
যিনি, তাহাকে সোমবৎ নিলিপ্ত বল! যায় না। তাহাকে 
লিপ্তই বলিতে হয়। সেই কারণে তাহাকে সগুণ-সক্রিয় বলিতে 
হয়। সগ্ুণ-সক্রিয়, সম্পূর্ণ নিগুণ-নিক্রিয় না হইলে, নিলিপ্ত 
হইতে পারেন না । যে মুনি বাধুবৎ বিচরণ করেন, তাহাকে 
সর্ধ-বিষয়ে আসক্তি-শৃন্তও বলা যায় না। কারণ বাধুকে 
স্থগন্ধ ও দুর্গন্ধের সঙ্গে লিপ্ত হইতে হয়। গ্রত্যক্ষ দর্শন কর! 
হইয়াছে, পুষ্পোগ্ভান দিয়া বায়ু গ্রবাহিত হইতে থাকিলে, থে 
বাযুতে সুগন্ধ লিপ্ত হয় ;_-সেই বায়ু বিষ্টা-রাঁশির উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইলে, তাহাতেই ছুূর্গন্ধ লিপ্ত হয়। অতএব এ প্রকার 
বায়ুর সঙ্গে যে মুনির তুলনা হইয়াছে, দে মুনিকে সম্পূর্ণ 
আসক্তি-বিহীন কি প্রকারে বলা যাইবে? তাহাকে কি 
গ্রকারেই বা নিগুণ-নিক্রিয় এবং নিলিপ্ত বলা যাইবে ? 





দ্বি-পঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 


পরমহংস শঙ্করাঁচার্্য তাহার আত্মবোধ গ্রন্থে ব্র্মের যে 
সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, সে সকলের কতকগুলি শ্লোক নিঙ্ষে 


বলা হইতেছে ;-- 

“যল্লাভান্নাপরো। ল।ভো৷ যৎ হখানাপরং হৃখম্‌।,. 

যজজ্ঞানানাপরং চ্ঞানং তদব্রন্ষেত্যবধারয়েৎ ॥৫৩॥ 
যদ নাপরং দৃশ্যং যন্ত্বা ন পুনর্ভবঃ। 

য্জ্জ্ঞাত্বা নীপরং ব্ড্েয়ং তদত্রন্ষেত্যবধা রয়ে |৫৪| 


তৃতীয় ভাগ। ১৮৩ 


তির্য্যগৃদ্ধমধঃ পুর্ণং সচ্চিদানন্দমদয়মূ । 

'অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রন্মেত্যবধারয়েৎ ॥৫৫॥ 
অতদ্ধযারৃত্তিরপেণ বেদান্তৈলক্ষ্যতেহছয়ম্‌ । 
অথগ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রন্ষেত্যবধারয়েৎ্ ॥ ৫৬॥ 
অনণুস্থুলম্ুম্বমদীর্ঘমজমব্যয়মূ। 

অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ব্রন্ষেত্যবধারয়ে ॥ ৫৯ ॥ 
যন্তান৷ ভাম্যতেহরাদির্ভাস্তৈর্যভ, ন ভাস্তাতে ৷ 
যেন সর্ববমিদং ভাতি তদ্ব্রন্মেত্যবধারয়েৎ ॥৬০॥৮ 


উক্ত সকল গ্নোকানুনারে পরমহংস শঙ্করাচার্ষ্যের মতে ব্র্গ কি, 
এবং সেই বঙ্গের লক্ষণ সকল কি, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বোঝ! 
যাইতে পারে। উপরোক্ত শ্নোকের মধ্যে কোনটীতেই শঙ্কর! 
চার্ধ্য নিজেই ব্রঙ্গ বলেন নাই। এর সকল শ্নোকানুসারে 
তিনি ব্রন্ধ ব্যতীত অপর কিছু বুঝিতে হয়। সুতরাং এ সকল 
শ্নোকানুসারে শঙ্করাচার্য্যের দ্বৈতবাদ ছিল বুঝিতে হয়। এঁ 
সকল গ্লোকের অনেক স্থলেই শঙ্করাচার্যোর বন্ধে দৃঢ়-বিশ্বাস, 
বিশেষ অনুরাগ, বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশেষ ভক্তির পরিচয় পাওয়! 
যায়। তাহার মতে “যল্লাভান্নাপরে। লাভো কিনা বাহাকে 
লাভ করিলে, অপর লাভের বাসনা থাকে না। একথ৷ প্রকৃত 
কষ্ানুরাগীরই কথা । সেই পরমব্রন্গ-উনকষ্ণকে লাভ করিলে, 
যথার্থই অন্ত কল লাভকে তুচ্ছ ও স্তুতি হেয় বোধ হয়। 
শঙ্করাচার্য্যের মতে “যৎ স্থখান্নাপরং স্তখম্, কিন! যে সুখ 
অপেক্ষ। অন্ত সুখ শ্রেষ্ঠ নহে। বাস্তবিক, যথার্থ কষ্ণ-প্রেমিকের 
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পক্ষে সেই পরমধক্ষ-শ্রীকষ্চই সখ । কৃষ্ণ-মুখাপেক্ষা সেই 
কষ্ণ-প্রেমিকের অন্ত স্থথকে যথার্থই হেয় বোধ হয়। তাহার 
যথার্থ, অন্ত স্খকে নিকুষ্টই বোধ হয়। সুখ অর্থে, আনন্দ। 
অদ্বৈতমতের অনেক গ্রন্থে, ব্রহ্মকে আনন্দ বল! হুইয়াছে। 
পৌরাণিক-মতে শ্রীকৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ । সেইজন্য সেই কৃষ্ণ-ব্রক্মই 
'আনন্দ। কোন কোন পুরাণে ও কোন কোন তন্ত্রের শিবকে 
সদানন্দ বল! হুইয়াছে, সেইজন্ত শিব৪ও আনন্দ। মাওুক্যোপ- 
নিষদের মতে, ০সই শিবই ব্রঙ্গ। ম্ুতরাং সেই শিবই কৃষ্ণ- 
ব্রহ্ম । শঙ্করাচাধ্যের মতে “বজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং,, 
অর্থাৎ যে জ্ঞান অপেক্ষ! অন্ত, জ্ঞানই নহে। প্রকৃত কৃষ্ণ-প্রেমি- 
কের পক্ষে, যেজ্ঞান দ্বার! সেই শ্রীকৃষ্ণকে জান যায়; সেই জ্ঞান, 
শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। কত পুরাণে 
শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলায়, সেই শ্রীরুষ্ণই, চিৎ বা] জ্ঞ।ন শ্বীকর 
করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্ষ্যর মতে “্যন্দ ষ্টা| নাপরং দৃশ্য 

অর্থাৎ ধাহাকে দর্শন করিয়া অন্ত কোন পদার্কেই দর্শন- 
যোগ্য বোধ হয় ন।। পুরাণমতে-ধাহার কৃষ্জ-হরিকে দর্শন 
করিয়াছিলেন, তাঁহার! আর অন্ত কোন বাক্তিকে,__তীহারা 
আর অন্ত কোন পদার্থই দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেন ন1। 
শ্ীকৃষ্চে নিহেতু প্রগাঢ় প্রেম হইলে, তাহাকে দর্শন করিয়। 
অপর আর কিছুকেই দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না,_তাহার ভূরি 
ভূরি দৃষ্টান্ত নানা- -পুরাণে আছে। শঙ্করাচার্ষ্য “যদ 
নাপরং দৃশ্ঠং বলা বুঝিতে হইবে, ব্রদ্__দর্শন কর! ষায়। 
এঁ কথায় বুঝিতে হুইবে, ব্রহ্ম আকার। এর কথানুসারে ত্রঙ্গা 
আকার ঝলিবার তাৎপধ্য এই যে, আকারই দর্শন কর যায়। 
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ধঁ ফথানুসারে ব্রন্ম সাকার না বলিবার কারণ,_-দাকারই 
'নিরাকার; এবং তাহ! দর্শন করা যায় না বলিয়া, সাকা- 
রের অস্তিত্, কেবল অনুভূতি দ্বারা অবধারিত হয়। উক্ত 
গ্রমাণান্গলারেই আকার-শালগ্রামকে ব্রঙ্গশীল! বল যাইতে 
পারে। উক্ত প্রমাণান্মারেই আকার-জগন্নাথকে দাকরু-ব্রহ্ধ 
বল! যাইতে পারে । উক্ত প্রমাণান্ুসারেই গঙ্গাকারকে ব্রন্ম-বাক্ি 
বল! ঘাইতে পারে । শক্করাচার্য্যের মতে *যন্ত তা! ন পুনর্ভব$, 
অর্থাৎ যাহা হইয়1, পুনরায় অন্ত কিছু হইতে হয় না। উক্ত 
শ্লোকাংশে “যণ্‌, শব্দ, ব্রহ্ম শব্ষের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে) 
হৃতরাং বুঝিতে হুইবে, ব্রহ্ম হুইলে অন্য কিছু হুইতে হয় না॥ 
শ্করাচার্ধের মতে দেখিতেছি, অব্রঙ্গও ব্রহ্ম হইতে পারেন ॥ 
প্রক্কত কথায়,__মহর্ষি-ব্রহ্মবিৎ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, অষ্টাবক্র, পরমহংস- 
গ্রোবিন্-ভগবত, শঙ্করাচার্য ও প্রসিদ্ধ পঞ্চদশী নামক গ্রন্থ 
রচয়িতার মতে, অব্রন্ধই অনাআা। শঙ্করাচার্য্যের মতানুসানে 
অব্রন্গ-অনাত্মাও আত্মা-ব্রহ্ম হইতে পান্পেন। শঙ্করাচার্য্যের 
মতানুসারে অব্র্গ-জীব ব্রহ্ধ হয়, বলা যায়'নাঁ; কারণ তাহার 
মতে “জীবে ব্রদ্ধৈব নাপরঃ।১ সেইজন্ত তাছারই মতে, 
জীবকে আর ব্রদ্ধ হইতে হয় না। তাহার ব্রহ্ধনামাবলী-মাল! 
গ্রন্থে, তিনি যে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। তাহার মতে “জ্জ্ঞাত্ব! নাপরং ভ্বেয়ং,” অর্থাৎ 
ঈনহাকে জ্ঞাত হইলে অন্ত 'কিছুকেই' জানিবার যোগ্য বলিয়া! 
বোধ হয় না; অথব! ধাহাকে জ্ঞাত হইলে অন্ত কিছু জানিবার 
আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, জ্ঞে়ত সেই একমাত্র ব্রঙ্গই.। 
্রীরুষ্ণব্রন্ম যে কি,-ইহা যে তত়্,--ইহা! যে ক্ৃষ্ণ-প্রেমিক 
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বুঝিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় ব জানিবার যোগা, আরু অন্ত 
কি হইতে পারে? তাহার আর অন্ত কিছু জানিবার আস্থাই 
থাকে না; তাহার আর অন্ত কিছু জানিবার প্রয়োজনই থাকে 
না। শঙ্করাচার্যের আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-পঞ্চাশৎ শ্লোকানুপধারে 
্রন্থাই জ্ঞান। পূর্বোক্ত চতুংপঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে, সেই ব্রহ্মই 
জ্ঞে়। অথচ শঙ্করাচার্যের উক্ত গ্রন্থেরই চত্বারিংশ শ্লোকে বল 
হইয়াছে, “ভ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।, 
তাহা হইলে সেই পরাত্মা বা পরমাত্মা-ব্রহ্মকে আত্মবোধের 
ত্রি-পঞ্চাশৎ শ্লোকানুসারে জ্ঞান ও চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকান্ুসারে 
জেয়, কি গ্রকারেই বা! বল! যায়? শঙ্করাচাধ্যের মতানুসারে, 
সেই শ্রুতি, বেদান্ত, স্মৃতি ও পুরাণ-সম্মত নিব্বিকার, নিরঞ্জন, 
নির্মল, শুদ্ধ। অপরিবর্তনীয় ও অদ্বিতীয়-ব্রদ্মকে যদি কখন জ্ঞান 
এবং কথন'বা জ্ঞের বলিতে হয় ; তাহ হইলে তীহাকে পুরাণানু- 
সারে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বলিবারই বাকি আপত্তি হইতে পারে ? 
তাহা হইলে মহাভাগবতান্থ্সারে, সেই ব্রক্মকে মহাকালী বল! 
লন্বন্ধেই বা কি আপত্তি হইতে পারে ? তাহ! হইলে সেই ব্রহ্মকে 
্বন্ধ-পুরাণ, শিব-পুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ ও সৌর-পুরাণ প্রভৃতি 
অনুসারে, শিব বলিলেই বা কি দোষ হইতে পারে ?--কি 
আপত্তি হইতে পারে? যিনি জ্ঞান এবং জেয়, এই দ্বি-প্রকার 
ভেদ হইতে পারেন, তিনি শ্রী ছইও হইতে পারেন। আবার বহু 
হইতে পারেনই বা স্বীকার কর! যাইবে না কেন? তাহাকে 
জান এবং জ্ঞেয় বলিকো, যদ্দি তাঁহার অধ্বৈততার হানি না হয়, 
তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে রাম, কৃষ্ণ, মহাঁকালী, শিব 
প্রভৃতি বলিলেই ব৷ তীহঠুর অদ্বৈততার হানি বা বাধা হইবে 
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কেন? একই বীজ বৃক্ষ হইলে, দেই একেই কি বহু প্রকাশিত 
হয় না? প্র প্রকারে সেই একই ব্রঙ্গ বহু-র্ূপে পরিণত হইলেই 
বা ক্ষতি কি? কারণ শ্রুতিতেই আছে, «সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম ।* 
পঞ্চ-পঞ্চাশৎ শ্লোকীয় “তির্য্যগৃদ্ধীমধঃ পুর্ণং স্চ্চিদানন্দ- 
মদ্বয়ম্” শ্বীকার করিলে» ব্রহ্ম যে সান্ত বা অন্ত-বিশিষ্ট, 
ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ উক্ত, শ্রোকাংশে তাহাকে ব! 
ব্রহ্মকে উর্দভাগে, অধোভাগে এবং চতুদ্দিকে পূর্ণ বলা 
হইয়াছে । সেইজন্তইত তাহাকে সান্ত বা অন্ত*বিশিষ্ট বলা 
যাইতে পাঁরে--বলা হইতেছে । কারণ প্রাকুত-উর্দভাঁগের, 
অধোভাগের এবং চতুর্দিকের অস্ত আছে। তজ্জন্ত সেই ব্রহ্ম 
এ তিনে পরিপূর্ণ বল] হইয়াছে বলিয়া, তিনি যে অনস্ত নেন, 
ইহাও প্রতিপন্ন কর! যাইতে পারে। তবে পুরাণানুযায়ী সেই 
ব্রহ্ম কোন পরিমিত দেহ-বিশিষ্ট হইলেই ব1 শঙ্করাচার্ধ্যের 
মতাবলম্বীগণের কি আপত্তি হইতে পারে? সর্বশক্তিমান- 
 পরমেশ্বর-ব্রঙ্ম যিনি, তাহার পক্ষে কি অ্নস্তব ? তিনি ষাহা ইচ্ছা! 
তাহাই করিতে পারেন। তিনি যাহ! ইচ্ছ! তাহাই হইতে 
পারেন। সামান্ত জীব তাহাকে কোন কথ। বলিয়া বাড়াইতেও 
পারে না, _সামান্ত জীব তাহাকে কোন ফথ। বলিয়! কমাইতে গু 
পারে না। জীবের প্রতি কপা-বশত তিনি কত কি করিয়। 
থাকেন। জীবের প্রতি ক্বপা-বশত তিনি কত কি হইয়! 
'*থাকেন। এই সিদ্ধান্তদর্শনের প্রথম ভাগে বেদাস্তান্ুসারে, 
বেদাস্তের অনত্যতা প্রতিপন্ন ঝরা হুইয়াছে। সুতরাং 
পূর্বোক্ত ষট্পঞ্চাশৎ শ্লোকীয় “অতঘ্যাবৃত্তিরূপেণ 
বেদান্তৈ্লক্ষ্যতেহঘয়ম্ত বথ্িলেই বা কি হইতে পারে? 
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আমি আর "আমির আনন্দ, কখনই অভেদ বল! যাইত্তে 
পারে না। তন্দরপ ব্রহ্ম আর ব্রদ্দের আনন, কখনই অভেদ 
বল! যায় না। মেই কারণে অথগ্ডানন্দ, ব্রহ্ধকে ন! বলিয়। 
ব্রন্মেরই অথগ্ডানন্দ বল! উচিত। অথগ্ডানন্দার্থে। অথণ্ড-. 
নন্দ-বিশি্ও বলা যাইতে পারে। তাহ! হইলে ব্রক্ষকে 
অথগ্ানন্দ বলিলেও বলিতে পারা যায়। ষট্পঞ্চাশৎ শ্লোকের 
“একমৃ” শবেকেও নিত্য বলিতে পার না। কারণ “একম্‌; 

শবও সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষাতেও বহুত। আছে। 
সেইজন্ত সে ভাষাও আত্মা-ব্রহ্ম নহে। বহু সংখ্যার মধ্যে 
£একম্‌” শব্ষও একটী সংখ্যা । সেইজন্ত এক্‌” প্রাক্কৃত। 
সেইজন্ত “একম্‌), অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ। মেইভন্ 
ব্রহ্ম “একম্‌” নহেন্‌। “একম্‌ শব্দ আত্মা নছেন্‌ বলিয়া, 
«একম” শব্ষকেও নিত্য বলা যায় না। সুতারাং «“একম্‌” 
শবের অর্থ যাহা, তাহাও ব্রঙ্গ নহেন্‌ শ্বীকার করিতে হয়। 
তুমি এক-ব্রক্গ বলিলেই কি তিনি বাড়িবেন? কারণ $সই 
“এক,ত কেবল তীাহাকেই বল! হয়না । এক-চন্জ্র এক-সুর্য্য 
একাকাশ প্রভৃতিও বল৷ যায়। একোনযষ্টি শ্লোকে ব্রহ্ধকে 


“অনণুং, “অস্থুলম্» “অহ্ম্থম্, “অদীর্ঘমৃ,। «“অজমৃ» 


“অব্যয়মূ, ও “অরূপগুণবর্ণাখ্যং, বলা হইয়াছে। কিন্ত 
পূর্বোক্ত সপ্তচত্বারিংশ শ্লোক আত্মা-ব্রহ্ধ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে,_- 


"আ্মৈবেদং জগৎ সর্ববং আত্মনোইন্যন্ন বিদ্যতে | 
স্বদে!। যদ্ধৎ ঘটাদীনি স্বাত্ানং সর্ববমীক্ষতে ॥৮ 
সুতরাং উজ শ্লে(কানুসারে ঘ্েই আত্মা-্রন্ধকে অপু.) প্ুলম্» 


তৃতীয় ভাগ। ৩৮৯ 


'হুরম্‌+ দীর্ঘম্» “জম্‌,) 'ব্যয়ম্* ও “রূপগুণবর্ণাখ্যং, 
বলিতে পার! যায়। শঙ্করাচার্য্ের ব্রহ্মনামাবলী-মালার 
একোনবিংশ শ্লোকেও, উক্ত সপ্ুচত্বারিংশ শ্লোকের পোষকত! 
করে। ব্রক্ষনামাবলী-মালার সেই শ্লোক এই প্রকার,__ 
“ঘটকুডাদিকং সর্ববৎ মৃত্তিকা মাত্রমেবহি। 
তদ্বদ্ব্রপ্ধ জগৎ সর্ববমিতি বেদান্ত ডিম্‌ ভিমঃ॥” 


করতে 


ত্রি-পঞ্চাশৎ দিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ষষ্টি শ্লেকে বলা হইয়াছে, 
প্যন্তাস! তাস্ততেহকাদির্ভাম্যৈ্ত, ন ভাস্ততে। 
যেন সর্বমিদং ভাতি তদ্ত্রন্মেত্যবধারয়েৎ ॥” 


উক্ত শ্লোকের যেনা? অর্থে, যে প্রভা অথবা যাহার 
প্রভাও বলা যাইতে পারে। ঘ্যন্তাসা? অর্থে, যে খ্রভ। 
হ্বীকাঁর করিলে, অবশ্তই সেই প্রভা! বাহার, তাহাকেও শ্বীকার 
করিতে হয়। উক্ত “যদ্তাসাঃ অর্থে, ষাহার প্রভা বলিলেগত 
অসঙ্গত হয় না? ন্থুতরাং উক্ত ঘ্যন্তাঁসা” অর্থে, যে ব্রঙ্গের 
প্রভ1 এবং যে ব্রহ্ষ-গ্রভা, উভয়ই বলা যাইতে পারে। কারণ 
ব্রহ্ম অর্থে, শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই । কারণ বর্গ অর্থে, 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই। অদ্বৈতমতের গ্রন্থ সকলে ব্রন্ম-শবা, 
যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, শ্রীমন্তশবদগীতায় ব্রহ্ষ-শব্, সে 
অর্থে সকল স্থলে বাবহৃত হয় নাই। উক্ত গ্রস্থমতে ব্রহ্গ অর্থে, 
যোনি ব! প্রকৃতি। নানা শান্ত্ানুদারে সেই প্রক্কতি-বরক্ষই 


১১০ সিদ্বন্তিদর্শন । 


শক্তি। ন্থুতরাং সেই শক্তি-ব্রঙ্গ আর শক্তিমান-বহ্ধগ অভেদ। 
ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ প্রভৃতির মতে, ব্রহ্গ সগ্তণ-সক্রিয়। সগুণ-সক্রিয় 
সেই শ্রীকৃষ্ণব্রন্ই সর্বশক্তিমান । কিন্তু শ্রুতি-বেদাস্তমতে, ব্রহ্ম 
নিগুণ-নিক্কিয়। শঙ্করাচার্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উত্ত যষ্টি 
শ্লোকান্ুসারে, সেই ব্রহ্মকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়। কারণ 
উক্ত শ্লোকানুসারে যে ব্রঙ্গকে “যন্তাস1,, অর্থাৎ যে গ্রভা, 
যে জ্যোতি কিম্বা যে আলোক বল! যায়; আবার প্র 
শ্লোকান্ুসারেই সেই ব্রদ্দকে “যন্ভাস1” না বলিয়া, কেবলমাত্র 
“ও বলা যায়। তিনি কেবলমাত্র ঘণ্ঃ স্বীকার করিলে, 
“ভাসা”টা তাহারই শ্বীকার করা হয়। আবার উক্ত শ্লোকানু- 
সারেই অবগত হওয়া যায়, ব্রন্মের ভাসা বা প্রায়, সৃর্য্য 
প্রভৃতি ভাম্বর-জ্যোতিক্ষগণও প্রকাশিত রহিয়াছে । কিন্তু 
যিনি নিজে এ হৃষ্য প্রভৃতি ভাম্বর-জ্যোতিফগণ কর্তৃক :প্রকাশ 
পান না,যিনি প্রকাশ থাকায় এই সমস্তই প্রকাশ 
রহিয়াছে,_তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। 
স্তরাং সর্ধ-প্রকাশক-ব্রহ্গকে সগ্ুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়, 
কারণ কোন-কিছু প্রকাশ করাওত ক্রিয়া! ও গুণের পরিচায়ক । 





চতুঃপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 


আত্মবোধ গ্রন্থের সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লেকে বল! হইয়াছে, 
«অখগুনন্দরূ পন্ত তশ্তানন্দ লবাশ্রিতাঃ | 
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনে! ভবাঃ ॥৮ 


তৃতীয় ভাগ। ১৯১ 


«“অখণগ্ঁনন্দরূপন্ত” বলিলে, ধাহার অথণগ্ডানন্দ-রূপ, ইহাই 
বুঝিতে হয়। জুতরাং যে ব্রহ্ষের অথগ্ডানন্দ-রূপ, তিনি 
নিশ্চয়ই সাকার। কারণ নান! শান্ত্রান্ুনারে বল] হইয়াছে, 
যাহার রূপ আছে, তিনিই সাকার। উক্ত শ্লোকানুসারে 
বর্গের অখণগ্ডানন্দ-রূপ, স্থুতরাং ব্রহ্ম সাকার; এবং অথণ্ডা- 
নন্দই, সেই ব্রঙ্গের রূপ বা আকার । অথগ্ানন্দ-রূপার্থে, ধিনি 
অথগানন্দ-রূপও বুঝিতে হয়। ব্রহ্ষকে অথগ্ানন্-রূপ বলিলে, 
ব্রহ্গও রূপ স্বীকার করা হয়। উক্ত শ্রোকানুসারে, ব্রহ্ম অথণ্ডা- 
নন্দ-রূুপ। অপরোক্ষান্ততৃতির মতে, বর্গ সদাকার। উক্ত 
সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোকে স্পষ্টই বল] হইয়াছে, ধাহার অথখণ্ডানন্দ- 
রূপ, ত্রঙ্গা প্রভৃতি তারতম্যান্ছপারে,_তাহারই অত্যন্প- 
আনন্দাশ্রিত হইয়া আনন্দী হন্। উক্ত শ্লোকাহ্ুসারে ব্রহ্মই 
অথগ্ডানন্দ-রূপ। ব্রঙ্গা প্রভৃতি, সেই অথগ্ডানন্দ-রূপ-ব্রক্গের 
অত্যন্প-আনন্দাশ্রিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই অখগ্ডানন্দ- 
রূপ নহেন্) সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহই সেই অখও।- 
নন্দ-রূপ-ব্রহ্ম নহেন্। তাহার সেই অথগ্ানন্দ-রূপংব্রন্দের 
অত্যল্প-আনন্দাত্রিত। উক্ত শ্লোকানুারে তাহারা সেই অখণ্- 
নন্দ-রূপ-বদ্দেরও আশ্রিত নহেন্‌। স্থৃতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে 
তাহার। অব্রন্ধ, ইহাই প্রমাণিত হুইয়াছে। অদ্বৈতমতান্থু- 
সারে অব্রক্ধইত অনাত্সা-বিদা!। এন্ুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে 
ব্রহ্মা গ্রভৃতিকেও অনাত্ম! বলিতে হুয়। উক্ত শ্লোকানুসারে 
শঙ্করাচার্যযের মতে, ব্রদ্ধা প্রভৃতি সর্কলেই এক প্রকার নহেন্‌। 
তাহারা সকলে এক শ্রেণীরও নহেন্। তাহাদের মধ্যেও 
তারতম্য আছে। সেই তারজম্যান্গসারে তাহাদের আনন্দ: 


১৯২ সিদ্ধাস্তদর্শন । 


সম্তোগেরও তারতম্য আছে। তাহাদের মধ্যে গ্রতোতরকই 
এক শ্রেণীর আনন্দী নহেন্। সেইজন্তই তাহাদের পর- 
স্পরের অন্বৈতত! শ্বীকার কর! হয় নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে 
শঙ্করাচার্ষ্ের সহিত, কথিত ব্রন্গ। প্রভৃতির এবং অথগ্ুরূপ- 
ব্রন্ধেরও অদ্দৈততা স্বীকার কর! যাঁয়না। সেইজন্ত বলিতে 
হয়, উক্ত গ্লোকটাও সম্পূর্ণ দ্বৈতবাচক। 





পঞ্চপর্থাশগ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের অষ্টপঞ্চাশৎ শ্লোকে বল! হইয়াছে,--. 

“তদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্থিত2 । 

তম্মা সর্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সপিরিবাখিলে ॥৮ 
“তদ্যুক্তমখিলং বস্তু, অর্থাৎ সেই ব্রদ্ধে অখিল-বস্ত-যুক্ত। 
এস্থলে ব্রন্ধের স্তায় অখিল-বস্তরও অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইয়াছে। 
এন্থলে ব্রহ্ম সত্য এবং অখিল-বস্ত মিথা। বুঝিবার কোন কারণ 
নাই। এস্থলে সেই ব্রহ্ম এবং অখিল-বস্ত অভেদ বুঝিবারও কোন 
কারণ নাই । এস্থলে বল! হইয়াছে, সেই ব্রদ্গে অখিল-বস্তু-যুক্ত । 
'অখিল-বস্ত এবং সেই ব্র্ধ অভেদ স্বীকার করিলে, সেই ব্রহ্গে 
অখিল-বস্তৃ-যুক্ত, বলাই যায় না। শঙ্করাচার্য্যের অনেক গ্রন্থের 
অনেক শ্লোকাুসারে অখিল-বস্ত এবং ব্রন্ম অভেদ বুঝিতে 
হয়। তিনি পূর্বোক্ত সগুচত্বারিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন,__ 

«আট্যৈবেদং জগৎ সর্ববং আত্মনোহন্যন্ন বিদ্যতে । 

মৃদে। যদ্ব ঘটাদীনি স্বাত্বানং সর্ববমীক্ষতে ॥* 


“তদৃযুক্তমখিলং বস্তু বলার পরেই বল! হইয়াছে, 


ভূতীয় ভাগ। ১৯৩ 


'্যবহারভ্তদন্থি ত2,, অর্থাৎ ব্যবহারও সেই ব্রঙ্গে সম্মিলিত । 
সেই বর্ষের সহিত ব্যবহারও অন্বিত বা সম্মিলিত বলিয়া, 
সেই ব্যবহারকেও অসত্য বল৷ যায় না। কারণ, ব্যবহার 
কথন, ব্রঙ্গে অন্বিত থাকে এৰং কথন থাকে না, এ কথ ব্লাত 
হয় নাই; সুতরাং দেইজন্ত ব্রন্মে অন্বিত-ব্যবহারেরও নিত্যতা 
স্বীকার করিতে হয়। এ প্রকার বলার পরে বলা হইয়াছে, 
“ন্মাৎ সর্ধবগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে 1, 
ভগ্ধে ্ৃত-ব্যাপ্ত সত্য,--কিন্তু ঘ্বৃত, ছুপ্ধ ব্যতীত অপর কিছু নছে। 
দুগ্ধের বিদ্ভমানতা-বশতই দ্বতের বিস্ভমানত1। কিন্তু অখিল- 
বস্ক এবং ব্যবহারের বিদ্তমানতা-বশত বঙ্গের বিদ্যমানত। 
নহে) বরঞ্চ শঙ্করাচার্য্ের কোন কোন শ্রোকে বলা হই- 
য়াছে, ব্রহ্গের বিদ্তমানতা-বশতই অন্তান্ধ যে সমস্ত বস্তু আছে, 
দে সমস্তের বিদ্তমানতা। সেই ব্রঙ্গ, অখিল-বস্ত ও ব্যবহার, 
পরম্পর অভেদ বুঝিবারও কোন কারণ নাই। নেইজন্ত 
ক্ষীরে ব্যাপ্ত-সর্পি বা ঘ্বতের সহিত, নেই ত্রন্ষের তুলনাই 
তইতে পারে না; কারণ উক্ত গ্নোকানুসারে ক্ষীর এবং সর্প 
পরস্পর যেমন অতেদ; তদ্রপ অখিল-বস্তঃ ব্যবহার এবং ব্রহ্ধ 
পরম্পর অতেদ নহেন্‌। 


ষটপঞ্চাশৎ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের একবষ্টি শ্রোকে বলী হইয়াছে, 
পম্বয়মন্তর্ব্হির্ব্যাপ্য ভাঁনয়ন্রিখিলং জগণ। 


ব্রহ্ম প্রকাশতে বহিঃ প্রতপ্তায়ম্পিগুবৎ ॥% 


১৯৪ সিদ্ধান্তদর্শন | 


উক্ত শ্লোঁকানুদারে, বহ্ছি যেমন 'প্রতপ্ত লৌহ-পিণ্ডের অন্তরে 
ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়া নিজে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, 
তদ্রপ ব্রহ্দ নিখিল-জগতের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়া, 
স্বমং প্রকাশ হওত এ নিখিল-জগৎকেও প্রকাশ করেন। 
উক্ত শ্লোকানুসারে ব্রহ্গ, কেবল নিখিল-জগতেরই অন্তরে ও 
বাহিরে ব্যাপ্ধ। সেইজন্ত তাহাকে অনন্ত বল! যায় না। 
কাবণ তিনি,_ষে নিখিল-জগতের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত, 
(স জগতেরও সীমা! আছে। তাহ! হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগৎ 
আপেক্ষ। বুহৎ নহেন্‌। স্থতরাং তিনি জগৎ যত বড়, তত বড় 
বলিরাও, তিনি অনন্ত নহেন্। উক্ত শ্লোকানুসারে সেই ব্রহ্গ প্র 
(নখিল-জগতে কথন ব্যাপ্ত হইয়া, আপনি প্রকাশ হওত, এ 
নিখিশ-জগৎ গ্রকাশিত করেন, বুঝিতে হয় না। উক্ত শ্রোকে 
সেই ব্রঙ্গ+ কতকালের জন্য নিখিল-জগতে ব্যাপ্ত থাঁকিয়া, 
আপনি প্রকাশ হত, এ নিখিল-জগৎ প্রকাশ করেন? সেই- 
ভন্ঠই বুঝিতে হয়, নিয়তই এ প্রকার ব্যাপ্ত হইয়া, সেই ব্রহ্ম 
আপনাকে প্রকাশ করত, এঁ নিখিল-জগৎ প্রকাশ করেন। 
স্থতরাং বর্গের স্তায় এ নিখিল-জগৎকে ও নিত্য-সত্য ও অনাদি 
বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়। লৌহ প্রতপ্ত না হইলেও, আপনি 
প্রকাশিত খাকে। অগ্নি দ্বার! প্রতপ্র হইলেই যে লৌহ প্রকা- 
শিত হয় এরূপ বোধ করিবার কোন কারণই নাই। তবে 
নখিল-জগৎ সেই ব্রন্মের গ্রকাশে--প্রকাশিত, ইহ মুক্ত-কণ্ঠে 
স্বাকার করা যাইতে পাঁরে। নিখিল-জগৎ প্রকাশ করেন যে 
ব্রহ্ম, তীহাকে সগুণ-সক্রিয়ই বলিতে হয়। সেই ব্রহ্গ শ্বয়ং' 
প্রকাশিত শ্বীকার করিলেও, তাহাকে সগুণসক্রিয় বলিতে 
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হযন। উক্ত একষষ্টি শ্লোকানুসারে নিখিল-জগতে ব্রহ্ম চির-ব্যাপ্ত 
স্বীকার করিলে, নিখিল-জগতেরও নিত্য-সত্যতা শ্বীকার করা 
হয়। তাহ! হইলে নিখিল-জগতের নিত্য-সত্বাও ম্বীকার 
কর! হয়। তাহ! স্বীকার ন! করিয়া, যদি মধ্যবর্তী কোন সময়ে 
তিনি এই নিখিল-জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন স্বীকার কর হয়, 
তাহা হইলে সেই ব্রন্গের স্প£ই সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। উক্ত শ্লোকান্ুসারে নিখিল-জগৎকে অনিত্য বুঝি- 
বারও কোন অন্রান্ত কারণ নাই। উক্ত শ্লোকানুসারে যেমন 
লৌহ এবং অগ্রি, একই পদার্থ বুঝিবার কোন কারণ নাই; 
তদ্রপ নিখিল-জগৎ এবং ব্রহ্ম, একই পদার্থ বুঝিবারও কোন 
কারণ নাই। উক্ত শ্লোকান্ুমারে নিখিল-জগৎ, ব্রঙ্গ এবং স্বয়ং 
শঙ্করাচার্ধ্য পরস্পর অভেদ, ইহ] বুবিবারও কোন যুক্তি-সঙগত 
কারণ নাই। 





সপ্তপঞ্চাশৎ দিদ্ধান্ত। 
আত্মবোধ গ্রন্থের দি-বষ্টি শ্লোকে বলা! হইয়াছে,__ 
“জগবিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্ম ণোহন্তন্ন কিঞ্চন। 
ব্রহ্মান্যন্ভাসতে মিখ্য। বথ। মরুমরীচিক। ॥৮ 
উক্ত শ্রোকান্ুধারে 'জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম” শ্বীকার করিলে, 


এই আত্মবোধেরই *আত্মৈবেদং জুগৎ সর্ববং আত্মনোই- 
ন্যন্ন বিদ্যতে,, এই শ্লোকাংশের সহিত অনৈক্য প্রকাশ 
পায়। 'ক্রহ্মণোহন্যন্ন কিঞ্চন” শ্কটকার করিলে, বিবেক- 
চূড়ামণি গ্রন্থান্থসারে অবিগ্ভার অনাদিত্ব স্বীকার কর! যায় ন!। 
কারণ উক্ত গ্রস্থানুমারে অবিগ্ভার আনাদিত্ব স্বীকার করিলে, সেই 


১৯৬ সিদ্ধান্তদর্শন। 


অবিগ্ভার নিতা-সতাত্বও, স্পষ্টই স্বীকার করা হয়। যাহার 
আদি নাই, তাহ! নিশ্চয়ই নিত্য-সত্য। শক্কারাচার্য্যের বিবেক- 
চড়ামণির মতে, অবিদ্তারও বঙ্গের সভায় আদি নাই। সুতরাং 
ভাহাও ব্রঙ্গেরস্তায় অনাদি স্বীকার করিতে হয়। অনাদিই 
নিত্য-সত্য,_-তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়! দিতে হইবে না। 
স্থতরাং কেবল 'ব্রহ্মণোহন/ন্ন কিঞ্চন, কি প্রকারেই বা 
বল! যায়? শক্করাচার্যের মতে নিত্য-সত্য-অনাগ্ঠা-বিদ্যাও 
রহিয়াছেন। সুতরাং এ শঙ্করাচাধ্যেরই মতানুসারে, ব্রহ্ম 
ব্যতীত আর অন্ত কিছুই নাই বলাযায় না। স্থৃতরাং শঙ্করা- 
চার্ধোরই বিবেক-চুড়ামণির মতানুসারে এব্রল্মান্যভাসতে 
মিথ্য। যথা মরুমরীচিক1”ও বল! যায় না। 





অস্টপঞ্চাশহ সিদ্ধান্ত । 
আত্মবোধ গ্রন্থের ত্রি-বষ্টি শ্লোকে বল! হইয়াছে, 
“দৃশ্যতে শ্ায়তে যতদ্ত্রহ্মণোহন্যন্ন বিদ্যতে । 
তত্বজ্ঞানাচ্চ তদব্রন্ম সচ্চিদাননামদ্বয়ম্‌ ॥৮ 
উক্ত শ্লোকানুসারে যাহ দর্শন কর! যায়, তাহাকে যদি ব্রহ্ম 
বলিতে হয়, তাহা হইলে ক্রতি-বেদান্তান্ুসারে নিশ্চয়ই সেই 
ব্রহ্মকেও অনাত্স।! বলিতে হয়; কারণ অনেক প্রকার পদার্থ ই 
দশুন কর! হইয়! থাকে । ' শতি, বেদান্ত এবং অন্তান্ত অদ্বৈত-, 
মতের শ্রস্থান্ুসারে যাহ! দর্শন কর] যায়” তাহাই অনাত্ম! ॥ 
যাহা দূশশন কর! যায়, তাহ! অনেক শান্ত্রমতে এবং অনেক 
অধ্বৈতবাদীর মতেই জড় । উক্ত শ্রোকানুস্ারে বর্গ, ছৃশ্ত 
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হ্বীকার কর! হইয়াছে । সেইজন্য অবশ্ঠই ব্র্ও আকার, 
প্রকারান্তরে শ্বকার কর! হইয়াছে । বেদাস্তান্ুসারে আকারের 
নিত্যতা হ্বীকার করা হয় নাই। এই আত্মবোধান্ুসারেই যাহা 
শ্রবণ কর যায়, ভাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়! হ্বীকার করিতে 
হইলে, সেই ব্রন্গকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ ঘাহ! শ্রবণ 
করা যায়, তাহাকে কোন শান্ত্রেই আত্মাব্রক্ম বল! হয় নাই। 
বিশেষত অদ্বৈতমতানুপারে তাহা অনাত্মাই বটে। কেবল 
এক প্রকার কিছুইত শ্রবণ কর! হয় না, কত প্রকার কত কি 
শ্রবণ করা হয়। অদ্বৈতমন্তে ব্রন্গের বহুত্ব এবং বহু-প্রকারতা 
নাই। সুতরাং সেই ব্রহ্ষকে নানাপ্রকারে শ্রোতবাও বল! 
যায় না। যাহা দর্শন করা যায় ও যাহা শ্রবণ কর! যায়, তাহা 
ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় ন। শ্বীকার 
করিতে হইলে, বিবেক-চুড়ামণি-কথিত সেই অনাদ্যা-বিদ্যাকে ও 
ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা দর্শন কর যায়, 
তাহা ব্রহ্ম,যাহ] শ্রবণ কর! যায়, তাহ! ব্রহ্ম ্বীকার করিলে, 
্রহ্মকে অনাত্মাই স্বীকার করা হয়। কারণ শ্রুতি-বেদাস্ত 
প্রভৃতি মতে, দৃম্ত কল এবং শ্রোতব্য সকলও, সেই একই 
অবিদ্যার নানাপ্রকার বিকাশ । উক্ত ত্রি-ষষ্টি শ্বোকের শেষ 
চরণে বল! হইয়াছে, 'তত্জ্ঞানাচ্চ তদব্রহ্ম সচ্চদানন্দ- 
মদ্বয়ম। তত্বজ্ঞান দ্বারাও কি, যাহ দর্শন কর! হয় ও যাহা 
শ্রবণ করা হয়, তাহাকে অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্ব-ব্রহ্গ বলিয়া অব- 
ধারণ কর! যাইতে পারে ? আমাদের মতে তাহা কথনই পার! 
যায় না) তাহা! যদি পারা যাইত, তাহ! হইলে শ্রুতি-বেদান্তে, 
অনাত্মাকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার ক্ষর। হুইত। শ্রতি-বেদাস্তের 
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মতেই, আত্ম। এবং অনাত্সা অভেদ নহে। কেহ যদি,_যাহা 
দর্শন করা যায় তাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহা হইলে বেদাস্তমতে 
অবশ্ই সেই ব্যক্তির সেইটা ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয়। 
1কন্ত তাহার এ গ্রকার ত্রমকে, তাহার তত্বজ্ঞানের পরিচয় 
বলা হইবে না । কেহ যদি,_যাহ। শ্রবণ করা যায় তাহাকেও 
ব্রহ্ম বলেন, তাহা হইলে অবশ্তই বেদান্তমতে সেইটী সেই 
ব্যক্তির ভ্রমই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহার এ প্রকার 
ভ্রমকে, তাহার তত্বজ্ঞানের পরিচয় বল! হইবে না। নিশ্চয়ই 
তত্বজ্ঞান যাহা, তাহার সহিত ভ্রান্তিব কোন্‌ সংম্রবই নাই। 
তত্বজ্ঞানের সহিত অভ্রান্তিরই সম্বন্ধ । অভ্রান্তিই সত্য,_ ভ্রাস্তিই 
মিথ্যা । যাহ! দশন করাযায় তাহ] শ্রবণ করা বায় নাঃ-- 
যাহ! শ্রবণ করা যায়, তাহাও দশন করা বায়ু না;__-স্ৃতরা" 
ঘষ্টব্য এবং শ্রোতব্য একই শ্রকার নহে। শঙ্করাচাধোর 
'আক্মবোধ গ্রন্থের উক্ত ত্রি-ষষ্টি শ্লোক স্বীকার করিলে, 
এঙ্গকে দ্রষ্টব্যও বলিতে হয়, শ্রোতব্যও বলিতে হয়; সুতরাং 
ত্রহ্ধকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ আত্মা-ব্রদ্ষের দ্বি-প্রকা- 
তা, অথবা বহু-প্রকারতা নাই । কেবল অনাত্মারই দ্বি-প্রক- 
রতা এবং বহু-গ্রকারতা আছে । ব্রঙ্গকে সচ্চিদানন্দ বলিলেও, 
তাহাকে অদ্ধিতীয় ব৷ অদ্য বল! বায় না। কারণ সচ্চিদানন্দ 
শব্দও যেমন তিনটা শব্দের সমষ্টি, তদ্রপ সৎ যাঁহা,_-চিৎ এবং 
আনন্দ তাহা নহে। এ তিন, তিন প্রকার। ন্থতরাং এ তিন 
ব্রহ্ম বলিলেও, তাহাকে অদ্বিতীয় বা অদ্ধয় বল যায় না। যিনি 
“কেবল)-_ধিনি একই প্রকার,_-তিনিই অদ্বিতীয় । তাহা- 
কেই অঘয়-বরন্ম*একাত্মা! বল! হয়। 
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একোনযষ্টি সিদ্ধান্ত। 
আত্মবোধ গ্রন্থের চতুঃবষ্টি শ্লোকে বল! হইয়াছে,_- 
«“সর্বগং সচ্চিদাত্সানং জ্ঞানচক্ষু নিরীক্ষ্যতে । 
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাম্বতং ভানুমন্ধব ॥% 


উক্ত শ্লোকানুসারে সচ্চিদা আসা, “সর্বগ” শ্বীকার কর! হইয়াছে 
বলিয়া, তাহাকে সগুণ-সন্রিয়াই বলিতে হয়। *"সব্বগ” যিনি, 
তাহাকে নিশ্চয়ই নিগুণ-নিক্ষিয় বলাবার না। 'সর্ববগং 
সচ্গিদাত্মানং, বলার পর, “জ্্তানচন্ষু নিরীক্ষ্যতে? বলা 
হইয়াছে। স্থতরাং জ্ঞান-চক্ষু দ্বার! ক্রিয়া হ্য় না, বলা যায় না। 
কারণ নিরীক্ষণ করাও ক্রিয়।) অতএব জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার 
কোন সম্বন্ধ নাই বলা, অতি অসঙ্গত। শঙ্করাচার্যের মতে 
জ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে। শহ্করাচাঁধ্যের মতে জ্ঞানের 
সহিত ক্রিরার সম্বন্ধ আছে ন্বীকার করিলে, এবং তাহার মতানু- 
সারে জ্ঞান-চক্ষু হইতে দৃষ্টি-ক্রিয়া বিকশিত হয স্বীকার করিলে, 
জ্ঞানের নিক্দ্িযত্ব ও নিগুণত্ব শ্বীকার করা যায় না। কারণ 
নিরীক্ষণ করাও গুণ-কর্থবের পরিচায়ক । সেইজন্যই, যে জ্ঞান 
হইতে গুণ-কর্ম বিকাশিত হয়, তাহাকে আত্মা বল! যাইতে 
পারে না। শঙ্করাচার্যের আত্মবোধ গ্রন্তের উক্ত চতুহযষ্টি 
শ্বোকের প্রথম চরণে জ্ঞান-চক্ষু বলিয়া, দ্বিতীয় চরণে অজ্ঞাঁন- 
চক্ষুও বলিয়াছেন। তবে কি তাহার মতে জ্ঞান ও অজ্ঞান 
অভেদ ? তবে কি তাহার মতে জ্ঞান ও অজ্ঞান একই পদার্থ? 
চক্ষু দ্বার দর্শনই করা যায়, কিন্তু চক্ষু দ্রষ্টাী নহে। দ্রষ্টা এবং 
যাহ দ্বার। দর্শন করা যায়, উভয়ে অভেদও বল! যাঁয় 'ন1। 
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রষ্টাক্মার সহিত জ্ঞান-চক্ষুর অভেদত্ব স্বীকার করা যায় রা । 
্থতরাং জ্ঞান-চক্ষুকে অনাত্মাই বলিতে হয়। কারণ আত্ম! যাহা? 
নহে, তাহা নিশ্চয়ই অনাত্ম! । 





যি সিদ্ধান্ত । 
আম্মবোধ গ্রন্থের পঞ্চমষ্টি শ্লোকে বল। হইয়াছে,__- 
*শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তে| জ্ঞানাগ্রিপরিতাপিতঃ। 
জীবঃ সর্ববমলান্মুক্তঃ স্বর্ণব দ্যোততে স্বয়মূ ॥৮ 


উক্ত শ্লোকান্ুসারে শ্রবণ-মনন প্রভৃতি দ্বারা যে জ্ঞানাগ্রি 
উদ্দীপ্ত হয়, নিশ্চয়ই তাহা হ্বাস-বুদ্ধি-শৃন্ত নহে, নিশ্চয়ই তাহা! 
অপরিবর্তনীয় নহে, নিশ্চয়ই তাহ! অটল নহে এবং নিশ্চয়ই 
কেবল তাহার এক-প্রকারতাই আছে বলা যায় না; স্থতরাং 
সেইজন্তই তীহাকে আম্মা বলিতে পার! যায় না। শঙ্করা- 
চাধ্যেরই মতে, জ্ঞানকে নিত্য-নত্য ও বলা যায় না। তাহার 
মতে জ্ঞানও যে নশ্বর, তাহ। তাহার অপরোক্ষানুড়ূতি সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্তদর্খনের দ্বিতীয় ভাগে যে মন্তব্য প্রকাশ কর! হইয়াছে, 
তাহাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব সেই শঙ্করাচাধ্যেরই 
মতে, জ্ঞানকে অনাত্বা না বলিয়া অপর কি বলা যাইতে পারে ? 


উক্ত পঞ্চষষ্টি শ্লোকানুমারে,_. 
*শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তে। জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ । 
জীবঃ সর্ববমলান্মুক্তঃ ব্বর্ণব দ্যোততে স্বয়ম্‌ ॥% 
শ্বীকার করিলে, 'ব্রন্মদতাং জগন্মিথ্য! জীবো ব্রদ্ষেব 
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নাপর2 বল! সঙ্গত হয় না। কারণ “জীবে ব্রন্মৈব 
নাপর? বলায়, জীবও নিত্য, সত্য, নির্বিকার, নিরঞ্জন, 
নিশ্মল এবং শুদ্ধ, স্বীকার কর! হইয়াছে । উক্ত শ্লোকাংশে ব্রহ্গ 
এবং জীব অভেদ প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে বলিয়াই, জীব কখন 
মলিন হন্‌ ও জীব কখন সবিকার হন্‌, তাহাও স্বীকার কর! 
উচিত হয় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত 
পঞ্চষষ্টি শ্লোকান্ুসারে শ্রবণ-মনন প্রভৃতি দ্বার! উদ্দীপ্ত-জ্ঞানাপ্রি- 
পরিতাপিত ব! জ্ঞানাগ্রি দ্বারা পরিশোধিত জীবই, সব্বগ্রকার 
মালিন্ত-মুক্ত বুঝিতে হয়। কিন্তু জীব, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বার! 
জ্ঞানাগ্নি-পরিতাপিত না হইলে, তাহার সর্-মালিন্ত বিরহিত 
হয়, বুঝবার কোন সন্তোষজনক হেতু নাই। সেইজন্তই 
জীব, শ্রবণ গ্রভৃতি দ্বার! জ্ঞানাগ্রি-পরিতাপিত ব। পরিশোধিত 
হইবার পুর্বে, সর্ব-মাপিন্ত-বিশিষ্টই থাকেন, বুঝিতে হইবে। 
সুতরাং নিত্য-নিব্বিকার, নিত্য-নিরঞ্জন ও নিত্য-শুদ্ধ-ব্র্মের সহিত 
জীবের কি প্রকারেই বা, অভেদত্ব বা এঁক্য শ্বীকার কর! যাইতে 
পারে? কোন শান্ত্বেইত ব্রহ্গকে, কখন সবিকার এবং কথন 
নির্বিকার, কথন অঞ্জন-বিশিষ্ট এবং কথন নিরগ্রন ও কখন 
অশুদ্ধ এবং কথন বা শুদ্ধত বল! হয় নাই। অতএব “জীবে! 
ব্রন্ষমেব নাপরঃ শ্বীকার করিয়া কি প্রকারেই ৰা, ব্রহ্ম 
যাহা, জীবও তাহা বলা যাইতে পারে? জীবত্বই মান্সিন্ত, __ 
ইহ্থাইত সব্ব-শাস্ত্রের যত। আর আত্মন্জ্ান-প্রভাবে জীবস্ব 
নষ্ট হইলে, জীবেরও অস্তিত্ব থাকে মা। মলিন-জীব বিনষ্ট 
হইলে, কেবল নিরঞ্জন-শুদ্ধাত্মাই বিদ্যমান থাকেন্। উক্ত 
শ্লোকে সর্ব-মালিন্ত-বিরূহিত-্বর্ণের সহিতই, শ্রবণ প্রভৃতি 
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দ্বারা উদ্দীপ্ত-জ্ঞানাগ্রি-পরিতাপিত বা জ্ঞানাগ্রি দ্বারা পরি- 
শোধিত জীবের তুলনা কর! হুইয়াছে। যেমন সর্ব-মালিত্- 
বিরহিত-্বর্ণের সহিত উক্ত জীবের তুলনা করা হইয়াছে, 
তদ্রপ সে ন্বর্ণ ৪ অবশ্ঠ সর্ব-মালিন্ত-বিরহিত হইবার পৃৰব্বে, 
সর্ব-মাপিন্ট-বিশিষ্টই ছিল। স্থতরাং এ প্রকার স্বর্ণের সহিত 
কথিত-জীবের তুলনা করায়ও, জীব, নিতা-নিব্বিকার, নিত্য- 
নিরঞ্জন, নিতা-নিন্মল ও নিত্য-শুদ্ধ বলিয়! প্রতিপন্ন করা যায় 
না। জীব যে মহা-মলিন,জীব ঘে খিষম-বিকার-বিশিষ্ট,__ 
তাহা কোন্‌ বুৰ্ধিমান না বুঝিতেছেন? 





একযষ্টি সিদ্ধান্ত । 

আত্মবোধ গ্রন্থের বট্ষ্টি শোকে বলা হইয়াছে,_ 

“হৃনাকাশো দিতে হাত! বোধভানুস্তমোইহসনৃহ। 

সর্ববব্য।পী সর্বধারী ভাতি সর্বং প্রকাশতে ॥* 
আকাশ যত বড়, তাহাতে উদ্দিত ভানু,_-তত বড় নহে। 
আকাশ অপেক্ষা আকাশোদিত ভানু, অনেক ছোট । সুতরাং 
হৃদাকাশ অপেক্ষা তাহাতে উদ্দিত-আম্মা বা বোধ-ভানুও 
ছোট । তবে মেই আত্মা বা বোধ-ভান্ুকে সর্বব্যাপী এবং 
সন্বধারী কি গ্রকারে বল] হয়? শঙ্করাচাধ্যের মতান্ুসারেই, 
তাহ! যে হৃদয়ের, সব্ব-হ্থানেও ব্যাপ্ত নহে। সুতরাং তাহা 
শরীরেরও সব্ব-স্থানে বশাণ্ত নহে বলা যাইতে পারে । আর 
আত্মাই বোধ-ভাম্নু স্বীকার করিলে, সেই আত্মাকে বোধ- 
কর্তীই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যেমন দ্রষ্টা 
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আর' দৃষ্টি অভেদ নয়, তদ্রপ বোধ-কর্তী আর বোঁধও অভেদ 
নয় বলা যাইতে পারে। আত্মাকে নিগুণ-নিক্ষিয় বলা 
হইয়াছে বলিয়া, তাহাকে বোধ-ভান্ু বল! যাইতে পারে না। 
কারণ উক্ত শ্রোকানুনারেই বোধ-ভান্ু সগুণ-সক্রিয়। কারণ 
বোধ-ভানুই তম অপহরণ করেন। তম অপহরণ করাও কার্য । 
কোন প্রকার কার্ধ্য ধাহা দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে অবস্তই 
সগুণ সক্রিয় বলিতে হয়। ভানু উদয়ের স্থান, আকাশ । ভানু 
আকাশ ব্যতীত অন্য কোঁন স্থানেই উদ্দিত হন্‌না। আকাশে 
যে ভানু উদ্দিত হন্, কেবল সেই “ভানু ই' সত্য বল! হয় নাই ;-- 
ভানু ৪ সতা এবং তান্থু যেখানে উদিত হ্ন্, সে স্থানও 
অবশ্তই সত্য। বোধ-ভান্ু জদাকাশে উদ্দিত হন্, বল! হই- 
য়াছে। সেইগন্য কেবল আস্মা বা [বোধ-ভান্ুকেই সত্য 
বলিতে পার না। সেই ভান্ু বে হৃদাকাশে উদিত হুন্‌, 
সে জদাকাশও সত্য; কারণ হৃদাাকাশ বাতীত, স্বয়ং আম্মা বা 
বোধ-ভান্গু উদ্দিত হুন্, বল! হয় নাই। তদ্যতীত উক্ত 
শ্লোকে হৃদাকাশকে অসত্য বলা হয় নাই। উক্ত শ্লোকে৪ 
দ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ শঙ্করাচার্ষোের সহিত 
আন্মা বা বোধ-ভান্ু অভেদ, উক্ত শ্লোকেও বল! হয় নাই। উক্ত 
শ্লোকানুনারে আত্ম! সর্বব্যাপী, সব্বধারী এবং তিনি সর্ঝ 
প্রকাশ করেন; সুতরাং সব্ধবের অস্তিত্বও অস্বীকার করা 
বায় না। স্বয়ং শঙ্করাঁচার্ধাই আত্মবোধ গ্রন্থের উক্ত যট্যষ্টি 
শ্লোকে সর্বের অস্তিত্ব হ্বীকার করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে তিনি 
সর্বকে অসত্য বলেন নাই বলিয়া, সর্বও সত্য স্বীক।র 
করিতে হ্য়। উক্ত শ্লোকে তাহাকে সর্বব্যাপী বলায় 
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তাহার এক গ্রকার সীমা নির্দেশ করিয়াই দেওয়া! হুইয়াছে। 
শন্করাচার্ধা তাহার অনেক গ্রন্থের অনেক স্থলেই আত্মাকে 
সর্ব বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত ষট্যষ্টি শ্লোকানুসারে, 
সেই আত্মাকে সর্ধব্যাপী কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? 
ধাহাতে ব্যাপ্ত ও যিনি ব্যাপ্ত বা ব্যাপী, উভয়ে কখনই 
অভেদ নহেন্‌। সুতরাং আত্মাকে সর্বব্যাপী বলায়, সর্ধের 
সহিত সেই সর্ধব্যাপী-আত্মার অভেদত্ব, শ্রীক্য বা অদ্বৈততা 
স্বীকার করাযায় না। আত্মাকে উক্ত শ্লোকেই সর্ধধারী বল! 
হইয়াছে । সব্বধারী ও সব্ধঘ অভেদ, স্বীকারই কর] যায় না। 
ন্ুতরাং সর্ধ ও সর্ধব্যাপী, এবং সব্ব ও সর্বধারী, পরম্পর 
অভেদ নহে। উক্ত শ্লোকান্ুুদারে আত্ম প্রকাশ করেন। 
বিনি প্রকাশ করেন এবং যাহ প্রকাশ করা হয়, উভয়ে 
কখনই অভেদ নছে। অতএব সেইজন্যও সর্ধের সহিত আত্ম! 
বা বোধ-তানুর অভেদত্ব, এঁক্য বা অদ্বৈতত। নাই । 





দ্ি-ষষ্টি সিদ্ধান্ত । 
পরমইংস শঙ্করাচাধ্য তাহার আত্মবোধ নামক গ্রন্থের 
সপ্তষষ্টি ব শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন, 

“দিগ্দেশকালাদ্যনপেক্ষসর্্বগং শীতাদিহনিত্যসুখং 
| নিরঞ্জনমূ।, 
ঘঃ স্বাত্মতীর্ঘং ভজতে বিনিজ্ত্িয়ঃ স সর্বববিতসর্ব- 
গতোঁহম্বতে। ভবেৎ ॥৮ 

উক্ত শ্লোকানুসারে “য় গ্সার শঙ্করাচার্ধ্, অভেদ বুঝিৰার 
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কোঁদি কারণ নাই। কারণ, উক্ত শ্রেকে শঙ্করাচার্য্য শ্বয়ং এবং 
শ্রোকোক্ত যিনি, পরস্পর যে অভেদ, তাহ। প্রতিপন্ন কর! হয় 
নাই। উক্ত শ্লোকীয় “যঃ--“সর্ববগং । সুতরাং “যঃঃকে 
বিনিক্ষিয় বলা উচিত নয় ; কারণ “সর্কবগহ? অর্থে, সর্বগামী। 
সব্ধগামী যিনি, তাহাকে কি প্রকারে বিনিক্্িয় ব! ক্রিয়াবিহীন 
বলা যাইতে পারে? “সর্বগ” বা সর্বগামী ধিনি, তাহাকে 
সপ্ুণ-সক্রিয় বলাই উচিত । উক্ত শ্নোকান্সারে যিনি দিগ্দেশ- 
কাল প্রভৃতির অপেক্ষা করেন না, সর্বগামী-শীত প্রতৃতি- 
হারী, নিতা-সুখ, নিরঞ্জন এবং নিজ আত্মতীর্থ ভজন! করেন, 
তিনিই সর্ব্-বিৎ, সর্ব-গত এবং অমৃত হন্। উক্ত শ্লোকানু- 
সারে ঘিনি শ্বান্স-তীর্থ ভজন! করেন, তাহার অবশ্তই অদ্বৈত- 
জ্ঞান নাই। অদ্বৈতজ্ঞান স্ফুরিত হইলে, আর ভজনা করিতে 
ভয় না। ভজনা,_-দ্বৈতবোধধশতই করা হইয়া থাকে । 
ভক্তি-প্রতিপাদক নানাশান্ত্রা্গসারে ভক্তি-ভাবে ভজন করাই 
গ্রসিদ্ধ। উক্ত শ্রোকে শ্বাম্তীর্ভজনার উল্লেখ আছে। 
সেইজন্য এ স্বাত্ব-তীর্থ-ভজনার সঙ্গে ভক্তিরও সংস্রব আছে 
নলিতে হইবে। বে হেতু, ভক্তি ব্যতীত ভজনায় প্রবৃত্তিই 
হয় না। যাহার ভজনায় প্রবৃত্তি আছে অথবা যিনি তজন!- 
শীল, তাহার ভক্তির সহিত সাক্ষ।ৎসম্থন্ধ। পরমহংস শঙ্করা- 
চার্যোর মতে ও ভক্তি উপেক্ষার সাস্্গ্রী নহে । তিনি তাহার 
'বিবেক-চুড়ামণি নামক গ্রন্থেও ভক্তির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। 
শঙ্করাচার্যের মতে “যোক্ষকারণ আমগ্র্যাং ভক্তিরেব- 
গরিয়সী | শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব-প্রণীত ণঅদ্বৈতান্থুভৃতিঃ 
গ্রন্থেও তক্তি-ভাবের পরিচয় পাওয়া ধ্ঘায়। তাহ! এই প্রকার,__ 
১৮ 


০৬ সিদ্ধান্তদর্শন ] 


«ম্বর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং 

বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমুর্তিং | 

নিশ্মক্তবন্ধনমপারন্থখান্ুরাশিং 

শীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি ॥ ১ ॥ 
ভক্তি-ভাববশতই প্রণাম করা হইয়া থাকে । শঙ্করাচার্য্যের 
গুরুদেবও বিশ্বেশ্বর-্রীবল্পভকে প্রণাম করিয়াছিলেন। অতএব 
নিশ্চয় তাহারও ভক্তি-ভাব ছিল। পরমহংস শঙ্করাচার্ধ্যের 


অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থের শেষ শ্রোকেও ভক্তি-বিষয়িনী 
কগা আছে। উক্ত শেষ শ্লোক এই প্রকার__ 


«“প্রিপক্ষং মনে যেষাং কেবলোহয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ | 
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ববেষাং স্লভে। ভবে ॥১৪৪॥” 
উক্ত শ্লোকে যেমন গুরুদৈবত-ভক্তগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, 
তদ্রপ মণিরত্ুমালা নামক গ্রন্থেও গুরুভক্ত-সন্বন্ষে উল্লেখ 
আছে। উক্ত গ্রন্থে বল! হইয়াছে,_-শিষ্যস্ত কে। যো 
গুরুভক্ত এব | উক্ত গ্রন্থের সপ্তদশ গ্লোকেও ভক্তি- 
সন্বন্ধিনী গ্রসঙ্গ আছে, তাহা এই প্রকার-- 

“মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতম্থিধেয়ং, 

স€সঙ্গতি নি্মমতেশভক্ভিঃ ॥৮ 

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত । 





সিদ্ধান্তদর্শন। 


চতুর্থ ভাগ। 








অফ্টীবক্র-সংহিতোক্ত প্রথম-প্রকরণ সম্বন্ধে মত। 
প্রথম দিদ্ধান্ত। 
উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বল! হইয়াছে,_- 
“কথং জ্ঞানমবাঁপ্পোতি কথং মুকিবিষ্যতি। 
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রুহি মে প্রভো ॥* 


উক্ত গ্নোকানুসারে রাজধি-জনকের প্রভু, অগ্টাবক্র। উক্ত 
শ্রোকানুসারে স্পষ্টই অবগত হওয়া! ধায়, অষ্টাবক্রের প্রতি 
জনকের দাস্ত-ভাব ছিল। দাস্ত-ভাব, দ্বৈতবোধক। দাস্ত-ভাৰ 
ভক্তিবশতই স্ফঃরিত হইয়া থাকে । জনকের দাস্ত-ভাব ছিল। 
সেইজন্য তিনি, অবশ্তই তক্ত ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। 
আপনাকে দাস-বোধ করিয়া অন্যকে প্রভু যিনি বোধ 
করেন, তিনি নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদী। জনকের জ্ঞান, মুক্তি 
এবং বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেইজন্ই তিনি 
অষ্টাবক্রকে এ তিন লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 
এ তিন যাপি রাজধি-জনকের মধ্যে নিয়ত থাকিত, তাহ্‌' 
হইলে তাহার এ তিন লাভের প্রয়োজন হইত না,--তাহ 


২০৮ সিদ্ধান্তদর্শন | 


হইলে এ তিন, তাহাতে স্কুরিত হইবারই প্রয়োজন হইত 
সেইজন্ত এঁ তিন জনকের মধ্যে ছিল, ব্ললা যায় না। জনক 
নিজে এ তিন ছিলেন না। তাহ! হইলে জনকের এঁ তিনে 
প্রয়োজন হইত ন!। এ তিন, তিন প্রকার। জনক, একই 
প্রকার । অৈতমতানুসারে জনক, আত্মা। আত্মা যাহ,__ 
তাহার বহু-গ্রকারত1 অদ্বৈতবাদীর। স্বীকার করেন ন|। 





দ্বিতীয় সিদ্ধাস্ত ৷ 


দ্বিতীয় শ্রোকে জনকের প্রতি অষ্টাবত্র কর্তৃক বলা 
হইয়াছে, 


“মুক্তিমিচ্ছমি চেতাত ! বিষয়ান্‌ বিষবভ্যজ | 
ক্ষমার্জবদয়াতোষমত্যং গীযুষবদ্ভজ ॥” 


অষ্টাবক্রের মতে মুক্িলাভেচ্ছ। করিলে, বিষয় সকল বিষবৎ 
পরিত্যাগ করিতে হয়। মুক্তি, আত্মা নহে। মুক্তিকে আম্মা, 
কোন শান্ত্রেই বল হয় নাই। মুক্তিও অনাত্মা, বিষয় সকলও 
অনাতআবী। অষ্টাবক্রের বিবেচনায়, জনকের পক্ষে অনান্সা-বিষয় 
সকল পরিত্যজ্য এবং অনাত্স। মুক্তিলাভের প্রয়োজন হইয়া- 
ছিল। মুক্তিও অনাত্বা। সেইজন্ঠ উহাও আত্মজ্ঞানীর 
পক্ষে গ্রলোভনের সামগ্রী নহে। অদ্বৈতমতে আত্মজ্ঞানীই 
আত্মা। আত্ম, নিত্য ;_ সেইজন্য আত্মজ্ঞানীও নিত্য । অত;, 
এব সেইজন্ত আত্মার বন্ধন স্বীকার করা যায়না। আত্মার 
বন্ধন স্বীকার কর! যায় ন। বলিয়া, নিত্যা ত্বজ্ঞানী-আত্মার মুক্তির 
গ্রয়োজন হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্ত তাহার ক্ষসা, 


চতুর্থ ভাগ । ২০৯ 


'আভ্ব, দয়া, সন্তোষ ও সতোর প্রয়োজন হয় না। প্র সকলও 
আত্ম নহে। সেইলন্ত প্র সকলও অদ্বৈতমতান্ুসারে অনাস্মার 
কয়েক প্রকার বিকাশ । ন্ৃতরাঁং অবদ্ধ-অমুমুক্ষ-আত্মার এ 
সকলে প্রয়োজন নাই। উক্ত প্রকার আত্ম! ব্যতীত, অন্কের 
এ সকলে প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে । জনকও অনাত্ম! 
যগ্তপি স্বীকার কর] হয়, তাহ! হইলে জনকের এ সকলে 
প্রয়োজন হইয়া গাকিতে পারে। আত্মা, নির্বিকার ও 
নিলিপ্ত। সেইজন্য তীহার ক্ষমা, আর্জব, দয়া, সন্তোষ ও 
সত্যের সঙ্গে কোন সন্বন্ধই নাই,_-অবদ্ধ-নিলিপ্ত-আত্মার মুক্তির 
কারণ, এ সকলে প্রয়োজনই নাই । সেইজন্ত তাহার এ সক- 
লের ভজনাও করিতে হয় না। অষ্টাবক্র, জনককে এ সকল 
ভজন! করিতে বলিয়াছেন। ভজনা,-_ দ্বৈতজ্ঞানাত্মিক৷ | 
বৈষ্বমতে শ্রদ্ধা, ভক্তি অথব1 প্রেমাত্মক কোন ভাব দ্বারা 
ভগবানের ভজনা করিতে হয়। ভজনা,_অদ্বৈতজ্ঞানাত্মিক! 
নহে। 


তৃতীয় সিদ্ধান্তি। 


অষ্টাবক্র-নংহিতার প্রথম-প্রকরণের দ্বিতীয় শ্লোক মতে 
বিষবৎ-বিষয় সকল পরিত্যাগে, ক্ষমা, আর্জব, দয়া, সন্তোষ ও 
সত্য ভজন! করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । যোগি-যাজ্ঞবন্্য 
এবং অন্তান্ত অনেক যোগীর মতেই ক্ষুমা, আর্জব, দয়া ও সত্য 
গ্রথম-যোগাঙ্গ-যমের অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গ-যোগের একাঙ্গ, যম। 
সেই যমের দশ প্রকার বিকাশ । সেই দশ গ্রকার বিকাশের 


২১০ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


অন্তর্গতই ক্ষমা, আর্জব, দয়া ও সত্য। অতএব সেইজন্ 
অষ্টাবক্র, রাজধি-জনককে যোগাভ্যাস করিতেই বলিয়াছিলেন, 
গ্রমাণিত হইয়াছে । সেইজন্ত অষ্টাবক্রের, যোগ অনভিমত 
ছিলও বল। যায় না। যোগি-যাজ্ঞবন্ধ্যের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চাশৎ 
শ্লেকে বল! হইয়াছে,__ 


“অহিংস! সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্ধ্যং দয়ার্জবং | 
ক্ষম] ধুতির্মিতাহারঃ শৌচন্তেতে যম! দশ ॥৮ 


গুথম-যোগাঙ্গ-যমের দশ প্রকার বিকাশের মধ্যে অহিংসাই 
প্রথম-বিকাশ। অহিংস নানাপ্রকারে আচরিত হইতে পারে। 
কনম্ম দ্বারা অহিতম। কর! যাইতে পারে, মন দ্বারা অহিংস কর 
যাইতে পারে ও বাকা দ্বারা অহিংসা1 কর! যাইতে পারে। এ 
বিষয়ে মহাত্মনী-গার্গার প্রতি মহাআ্মা-যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছিলেন,__ 


“কম্মরণা মনসা বাচ। সর্বভূতেষু সর্বদা । 
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসাত্বেন যোগিভি2 ॥৫১॥7 
যমের দ্বিতীয়-বিকাশ, সতা। যে সত্য-বাক্য দ্বারা কোন 


জীবের অনিষ্ট হয় না, তাহাই সত্য। সত্য-সম্বন্ধে যোগি- 
যাজ্ঞবন্ধ্ের মত,__ 

“স্ত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্৫ধাভিভাষণং ॥৫৩।॥* 
যমের তৃতীয়-বিকাশ, অন্তেয়। অস্তেয়-সন্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবক্ধ্যের, 


মত, 


“কন্মণা মনল বাচ। পরদ্রবযেু নঃ স্পৃহা । 
অস্তেয়মিতি নংপ্রোক্ত স্বষিভিস্তত্বদর্শিভিঃ ॥৫৪॥৮ 


চতুর্থ ভাগ। ২১১ 


গ্রকৃত অন্তেয়ীযোগী কর্ম দ্বার! পর-দ্রব্য গ্রহণেচ্ছ। করেন না, 
মন দ্বারা পর-দ্রব্য গ্রহণেচ্ছা করেন না এবং বাক্য দ্বারা পর-দ্রব্য 
গ্রহনেচ্ছা গ্রকাশ কবেন না। বমের চতুর্থ-বিকাশ, ব্রন্মচধ্য। 
যেগি-যাজ্ঞবন্ধ/ কর্তৃক ব্রহ্মচর্যা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 
“কল্মণ। মনস। বাচ। সর্ববাবস্থাস্থ সর্ববদ1। 

সর্বত্র মেথুনত্যাগো। ব্রহ্মচরধ্যং প্রচক্ষ্যতে ॥৫৫॥% 
সর্বদা, সব্ধত্রে ও সর্বাবস্থাতে মন, বাক্য এবং কর্ম দ্বারা মৈথুন- 
ত্যাগই ্রহ্মচর্যয। দিদ্ধ-ব্রক্মচারীর মনেও মৈথুনেচ্ছা হয় না, 
তিনি বাক্য দ্বারাও মৈথুনেচ্ছা প্রকাশ করেন না, কম্ম দ্বারাও 
তাহা কর্তৃক মেথুন হওয়া সম্পৃণ অসম্ভব । যমের পঞ্চম-বিকাশ, 
দয়। গ্রথমত দরা-বুত্তির উদয় মনে হইয়া থাকে । সেই 
উদয় হতে দয়া করিবার ইচ্ছা হ্ইয়। থাকে । দয়া কবিবার 
ইচ্ছা হইলেঃ তাহ বাক্য অথব। কন্ম দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে। 
প্রসিদ্ধ যোগিঅরেষ্ট-যাজ্জপন্ক্য দয়া-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,__ 

“দয়! ভূতেবু সর্বেষু সর্বত্রানুগ্রহস্পুহ 1 
বিহিতেষ্‌ তদন্যেষু মনোবাকায়কম্মশা ॥ ৬৩৮ 
যমের যষ্ঠ-বিকাশ, আর্জব। গ্রবুত্তি ও নিবৃত্তি-সন্বন্ধে 
এক-প্রকার ভাবই আজব। গ্রস্ত আঙব-সম্পনন-যোগি-ব্যক্তি 
প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি, উভয়কেই প্রাকৃত জানেন। সেইজন্ত 
তিনি উভয়কেই সম-বোধ করেন। এ উভয়ই প্রাকৃত বলিয়া, 
তিনি এ উভয়েতেই সমভাবে রত নুহেন্‌ এবং তিনি প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তি, উভয়েতেই লিপ্ত নহেন্‌। আর্জব-সঙ্বন্ধে মহাত্মা- 

যাজবন্ধ্যের মত,--- 


২১২ সিদ্ধান্তদর্শন। 


*প্রবূ্তৌ বা! নিবৃভেো ব। এক রূপত্বমার্জবং ।৮, 
যমের সপ্টম-বিকাশ, ক্ষমা । যে বৃত্তিপ্রভাবে দোষীর 
দোষ গ্রহণ কর! না হয়, তাহাই ক্ষমা । ক্ষমাশীল-সন্বন্ধে 
প্রিয়াপ্রিয় সমান। ক্ষমাব সহিত দয়ার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ। যাহার 
ক্ষম। আছে, তাহারই দয়া আছে । দয়া-শৃন্য, ক্ষমাশীল নহেন্‌। 
ক্ষমা-সন্বন্ধে নহাম্র/-যাজ্ঞবন্কা কহিয়াছিলেন, 

“প্রিয়াপ্রিয়েধু স্েধু সমত্বং যচ্ছরীরিণাং । 

ক্ষমা সৈবেতি বিদ্ন্িগদিত। বেদবার্দিভিঃ ॥৬৪॥৮ 
যমেব আষ্টম-বিকাশ, ধৃতি। যে বৃত্তি স্ষুরিত রহিলে 
সমস্ত আত্মীয়-শ্বজন-বন্ধুগণের বিয়োগে, শোকে এবং দ্রঃখে 
অভিভূত হইতে হয় না, যে বৃত্তি স্ফরিত রহিলে সম্পূর্ণ 
অথ-ভানি ও নন্ত্রম-হানি হইলেও মন বিচলিত হয় না, সর্বাধি- 
পত্য পাইলেও লাভ-বোধ হয় না, আনন্দ-বোধ হয় না, 
যে বৃত্তি স্দুরিত রহিলে কোন স্ববৃত্তি কিশ্বা কোন কুবুত্তি 
আত্মার উপর আধিপত্য করিতে পারে না, তাহাই ধৃতি। 
সেই ধৃতির সঙ্গে ধৈর্য্য এবং হ্থৈষধ্যের বিশেষ-সন্বন্ধ। বৃতি- 
সম্বন্ধে মহাত্সাযাজ্ঞবন্ধ্যের মত, 


“অর্থহানৌ চ বন্ধনাং বিয়োগে চাপি সম্পদি। 
ভূয়ঃ প্রাপ্তো চ সর্ববন্্ চিত্তস্ত স্থাপনং ধৃতিঃ ॥৬৫।% 


ঘমের নবম-বিকাশ, মিতাহার । মিতাহার-সম্বন্ধে নান যুনির 
নান। মত। সে সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবন্ধ্যের মত এই প্রকার-_ 


অক্টো গ্রাস! মুনের্ডক্ষ্যাঃ যোড়শারণ্যবাসিনাং ॥৬৬1 


চতুর্থ ভাগ । ২১৩ 


দবাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্ত যথেক্টং ব্রহ্মচারিণাং। 
তেঘাময়ং মিতাহারস্তন্যেষামল্লভোজনং ॥৬৭॥১ 
বমের দশম-বিকাশ বা শেষ-বিকাশ, শোৌচ। শোৌচই শুদ্ধি। 
শোৌচ বা শুদ্ধি বুবিধ। সেই সকলের মধ্যে ছুই প্রকারই 
প্রধান,-বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃগুদ্ধি। দেহ শুদ্ধ করিতে 
হইলে, বহিঃশুদ্ধির প্রয়োজন হইয়! থাকে | মলমৃত্র-বমনো- 
চ্ছিষ্ট প্রভৃতি বঙ্গিত-যুত্তিকা ও জল দ্বারা দেহ-শুদ্ধি হইতে 
পারে। অন্তর বা অভ্যন্তর শুদ্ধ করিতে হইলে, এ সকল 
দ্বার! শুদ্ধ হয় না। অন্তর শুদ্ধ করিবার জন্ত জ্ঞানই প্রধান 
অবলম্বন। প্রধানত তিন প্রকার অন্তঃশুদ্ধি। চিত্ত-শুদ্দি, 
বুদ্ধিশুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধি। শুদ্ধি বা শোৌচ-সন্বন্ধে যোখি- 
যাজ্ঞবন্ধ্য কহিয়াছেন,__ 


«শোচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহমাভ্যন্তরন্তথা | 

মবজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহাং মনঃশুদ্ধিন্তথান্তরং ॥৬৮৷ 

মনঃ?শুদ্ধিশ্চ বিজ্ঞেয়া ধন্মেণাধ্যাত্মবিদ্যয়া | 

অধ্যাত্মবিদ্য। ধন্মশ্চ পিব্রাচার্যেণ চানঘে ॥৬৯॥ 

তম্মা সর্ববেধু কালেধু সর্ববৈনিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ | 

গুরবঃ শ্রচতিসম্পন্ন! মান্য। বাঞ্নসাদিভিঃ ॥৭০॥৮ 
চতুর্থ সিদ্ধান্ত । 


মহাত্মা'অষ্টাবক্র দ্বিতীয় শ্লোকে রাঁজধি-জনককে প্রণম- 
২যোগাঙ্গ-বম-সন্বন্বীয় কয়েকটা অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন । 


২১৪ সিদ্ধান্তদর্শন | 


তিনি উক্ত রাজর্ষিকে দ্বিতীয়-যোগার্গ-নিয়ম-সম্বন্ধে কেবল 
মাত্র তোষ বা সন্তোষকেই অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। 
অনেক যোগ-শান্ত্রেই নিয়মের উল্লেখ আছে। মুমুক্ষ-বাক্তি- 
দিগের পক্ষে অনেকেরই মতে, নিয়ম বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
অষ্টাবক্রও জনককে নিয়মের একটা অনুষ্ঠান করিতে বলিয়া- 
ছিলেন। সম্যক্‌-নিয়ম কি প্রকার, তাহা অনেকের জানিবার 
অভিলাষ হইতে পারে । সেইজন্ত সম্াকৃ-নিয়মই এই স্থানে 
বিবৃত হইবে। যে যোগ-বল দ্বারা মনোবুদ্ধি সংযত রহে, 
তাহাই নিয়ম । যোগি-যাজ্ঞবন্থে।র দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিয়ম-সম্বন্ধে 
এই গ্রাকার লিখিত হইয়াছে,__ 


“তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপুজনং 
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চেৰ হীর্মতিশ্চ জপো হুতং 
এতে চ নিয়মাঁঃ প্রোক্তাস্তাংশ্চ সর্ববান্‌ পুথক্‌ শৃণু ॥১॥ 
বিধিনোজ্তেন মার্গেণ কুচ্চ চাক্দ্রায়ণাদিভিঃ | 
শরীরশোষণং প্রাহৃস্তপসাং তপ উত্তমং ॥২॥ 
যদৃচ্ছালাভতে নিত্যং মনঃ পুংসো৷ ভবেদিতি ॥৩॥ 
যা ধীস্তামুষয়ঃ প্রানুঃ সন্তোষং স্থখলক্ষণং। 
ধন্াধন্মেষ্‌ বিশ্বাসে যস্তদাস্তিকামুচাতে ॥8॥ 
ন্যায়ার্জিতং ধনঞ্াল্লয়ন্যদ্ব। যৎ প্রদীয়তে। 
অর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়! যুক্তং দানমেতছুদানহৃতং ॥৫॥ 
যঃ প্রসন্নস্ভাবেন বফুঃং বা রুদ্রমেব চ। 
যথাশক্ত্যচ্চনং ভক্ত্যা1! এতদীশ্বরপূজনং ॥৬॥ 


চতুর্থ ভাগ । ২১৫ 


রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগছুষ্টানৃতাদিভিঃ | 
হিংসাদ্রিরহিতঃ কায় এতদীশ্বরপুজনং ॥৭॥ 
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্ং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ 1 
দ্বিজব ক্ষত্রিয়স্তোক্তং সিদ্ধান্তশ্রবণং বুধৈঃ ॥৮। 
বিশাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি শীলবুর্ভমতাঁং সতাং। 
শদ্রোণাঞ্চ স্ত্বিয়শ্চৈব স্বধর্শস্ত তপন্থিনাং | 

সিদ্ধান্ত শ্রবণং প্রোক্তং পুরাণশ্রবণং বুধৈ? ॥৯।॥ 
বেদলৌকিকমার্গেষু কুৎদিতং কর্ম যদ্তবেহ। 
তন্মিন্‌ ভবতি যা লজ্জ। হ্রীস্ত সৈবেতি কীর্তিতা ॥১০॥ 
বিহিতেধু চ সর্বেবেু শদ্ধা য! স| মতির্ভবেৎ ॥ ১১॥ 
গুরুণ চোপদিক্টোইপি বেদবাহ্ৃবিবর্জিতঃ। 
বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ ॥১২॥ 
অধীত্য বেদং সুত্রং ব! পুরাণং মেতিহাসকং। 
এতেঘভ্যসনং তম্ত অভ্যাসেন জপঃ স্মৃতঃ ॥১৩॥ 
জপশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তে। বাঁচিকে। মানসম্ভথা | 
বাঁচিকোপাংশু উচ্চৈস্ত দ্বিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ ॥১৪॥ 
মানসে! মনসা ধ্যানং ভেদাদ্বৈবিধ্যমাস্থিতঃ। 
উচ্ৈর্জপাছুপাংশুশ্চ সহত্রগুণস্ুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ 
মানসশ্চ তথোপাংশোঃ সহমুগুণমুচ্যতে। 
উচ্চৈর্জপশ্চ সর্ধেষাং যথোন্তিফলদে ভবেৎ। 


২১৬ সিদ্ধান্তদর্শন। 


নীচঃ শ্রুতো নচেৎ সোহপি শ্রুতশ্চেন্িক্ষলো 
ভবে ॥ ১৬॥ 
খষিশ্ছন্দ্ইধিদৈবঞ্চ ধ্যায়ন্‌ মন্ত্র্চ সর্ববদা । 


সু, মন্ত্রং জপেৎ গাশি তদেব হি ফলপ্রদং ॥ ১৭॥ 
প্রসন্নগুরুণ! পূর্ববযূপদিষ্টমনুজ্ঞয় | 


ধন্মীর্থকামসিদ্ধ্যর্থমুপায়গ্রহণং ব্রতং ॥ ১৮ ॥৮ 

উক্ত নিয়মবাচক শ্লোক সমুহের ভাবার্থ লিখিত হইতেছে,--- 
“তপন্তা, সন্তোষ, আস্তিক, দান, ঈশ্বর-পুজা, শিদ্ধান্ত শ্রবণ, 
হা বা লজ্জা, মতি, জপ এবং হোম বা যজ্ঞ, এই সমস্তই 
নিয়ম। শ্রী সকলের প্রত্যেকটাই শ্বতন্ত্-ভাবে শ্রবণ কর ;-- 
বিধি-নির্দেশিত পন্থানলম্বনে কৃচ্ছ,-চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি দ্বারা 
শরীর শোষণই সমস্ত তপাপেক্ষা উত্তম তপ। বে শক্তি- 
প্রভাবে যর্ৃচ্ছালাভে পুরুষের মন নিয়ত একভাবে থাকে; 
খধষিগণের মতে তাহাই সুলক্ষণ-সম্পন-সন্তোষ । ধর্মাধন্টে 
বিশ্বাসই আন্তিক্য। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া! অল্প বা অধিক ন্তায়া- 
জ্জিত ধন, ধনার্থীকে প্রদত্ত হইলে, তাহাকেই দান কহা যায়। 
স্বীয় শক্তি-সঙ্গত তক্তরি-ভাব-প্রস্থতা প্রসন্নতার সহিত বিষ্ণু কিন্ব। 
রুদ্র-দেবের যে অর্চন! কর! হইয়া থাকে, তাহাই ঈশ্বর পুজা । 
(বিষু এবং রুদ্র, উভয়ই ঈশ্বর। একই ঈশ্বরের দ্বি-প্রকার মৃষ্তি- 
জন্তই বিষুণ এবং রুদ্র নাম হইয়াছে )। হৃদয়ের রাগাদি-রাহিতা, 
বাক্যের অসত্যাদি-দোঁব-রাহিত্য, শরীরের হিংদাদি-রাহিতা ও 
ঈশ্বর-পৃজা। (এ প্রকার অবস্থাতেই প্র কৃত মানসী-পুজ! হইয়া 
থাকে )। বেদাস্ত-শ্রবণই ুধগণ-সম্মত সিদ্ধান্ত-শ্রবণ। বিপ্রের 


চতুর্থ ভাগ । ২১৭. 


সায় ক্ষত্রিয়েরও কখিত-সিদ্ধাস্ত-শ্রবণেঃঅধিকাঁর আছে, তাছাও 
বুধগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । কোন বুধ, সব্বৃত্তি-সম্পন্ন-সাধু- 
বৈশ্গণের পক্ষেও সি্ধান্ত-শ্রবণ উপযোগী বিবেচনা করেন । 
বুধগণের মতে তপস্বী-শুদ্রগণের পক্ষে, সর্ব-বর্ণের তপন্থিনী- 
স্ত্রীগণের পক্ষে নিজ নিজ ধর্্মাচরণ ও পুরাণ-শ্রবণই সিদ্ধাস্ত- 
শবপ। বেদ ও লোকাচারাননারে যাহ! কুৎমিত কর্ম, তাহার 
অনুষ্ঠানে যে লঙ্জা-বোধ হয়, তাহাই যোগ-শান্ত্রীয় “হী” । 
বিহিত সর্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই মতি। বৈদিক বহির্বর্যাপার- 
বিবর্জিত স্বীয় গুরূপদিষ্ট ব্যবস্থান্ুনারে মন্ত্রাভাসই জপ। 
চতুর্বেদ, সকল সুত্র, সকল পুরাণ এবং সকল ইতিহাসাধ্যয়ন- 
রূপ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাসের নামও জপ । জপ--দ্বি-প্রকার, 
বাচিক এবং মানসিক। বাচিক-জপও, উপাংগু ও উচ্চভেদে 
ছিবিধ। যে জপের উচ্চারণ জাপকের কর্ণদ্ধয়ে প্রবিষ্ট হয় 
না, তাহাই উপাংশু-জপ। যে জপের উচ্চারণ উচ্চরবে কর! 
হয়, এবং তশ্নিবন্ধন সেই “জপ” শব্দ জাপকের কর্ণকুহুরদ্বয়ে 
প্রবেশ করে, তাহাই উচ্চ-জপ। মন দ্বারা ধ্যান ব! ধ্যানা- 
বুত্তিই মানস-জপ। এ জপেরও দ্বৈবিধ্য-বশত, এ জপও দ্বিবিধ,। 
উচ্চ-জপাপেক্ষ। উপাংশু-জপ সহত্র-গুণে শ্রেষ্ঠ । উপাংশু-জপা- 
পেক্ষ। মানস-জপ নহত-গুণে শ্রেষ্ঠ । উচ্চ-জপ করিবার ফল, 
উচ্চ-জপ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়। যায়। এতাহা নীচ বা অস্পষ্ট শ্রুত 
হইলে নিক্ষল হুইয়! থাকে । উপাংগু-জপ উচ্চ-জপের ন্যাকস 
উচ্চারিত হুইলে তাহাও নিক্ষল হয়৮। গাগি! যে ব্যক্তি 
পের ঞ্ষি, জপের ছন্দ এবং সেই ছন্দ-সমন্বিত জপের অধি- 


দেবতাকে খ্যান পূর্বক সর্বদাই মৃত্্-জপ করেন, তাহার দেই 
৬৪ 


২১৮ সিদ্ধান্তদর্শন । 


সকল বৈধান্থ্ঠান-জন্ত) তাহার সেই অন্ুষ্ঠিত-জপ ফলপ্রদ হয়। 
প্রসন্ন-গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে ধর্মার্থ-কাম-সিদ্ধির জন্ত, সেই প্রসন্ন- 
গুরূপদিষ্ট উপায়াবলম্বনই ব্রত।” কেহ কেহ কহেন, শ্রীযোগি- 
যাজ্ঞবক্োপনিষৎ সুত্তর-খণ্ডের দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়-কথিত প্রথম 
শ্লোকের “ভুতং, শবের পরিবর্তে, শ্রী অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 
“ব্রেতং শব্দ ব্যবহ্ৃত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 
তাহ! নহে; কারণ হুতং' শব্দের যাহা অর্থ, “ব্রত শন্দের 
অর্থ তাহা নহে । উভয়ের অর্থ'গত বিশেষ পার্থক্য আছে। 





পঞ্চম সিদ্ধান্ত । 
প্রথম-শ্রকরণের তৃতীয় শ্লোকে অষ্টাবক্র বলিয়াছেন,_- 
“ন পৃর্থী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুরদের্ার্ন বা ভবান্‌। 
এষাং সাক্ষিণমাত্নানং চিদ্রপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥+? 


অষ্টাবক্রের মতে আত্মা,--পৃথী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ 
নহেন্‌। শ্রতিমতে আত্মাকে এ সমস্তই বল। যাইতে পারে । 
শ্রুতিতে বল হইয়াছে,_-“সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম” ।॥ অদ্বৈত- 
মত-প্রতিপাদক নানাগ্রস্থানুনারে আত্মাই ব্রহ্ম । কথিত শ্রতি- 
বচনানুসারে ব্রঙ্গাত্মাই গ্ই সমস্ত। এই সমস্তের অন্তর্গত 
গঞ্চভূতও বটে। অতএব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃ্থীপ্ত" 
সেই বঙ্গাত্বা। অষ্টাৎক্র জনককে বলিয়াছেন, যে জনকও 
আত্ম। নহেন্‌; অথচ অগ্টাবক্র-সংহিতার অষ্টাবত্র-কথিত অনেক. 
উপদেশেই জনককে আত্ম। বল! হইয়াছে। উক্ত তৃতীয় 


চতুর্থ ভাগ। ২১১৯ 


শ্লোকানুনারে আম্ম!,২-পৃথী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ 
প্রভৃতির সাক্ষী। উক্ত শ্নোকে আত্মাকে অনিত্য-সাক্ষী বল! 
হয় নাই। পেইজন্ত উক্ত শ্নোকানুসারে আত্মাকে নিত্য- 
সাক্ষী বুঝিতে হয়। আত্ম! উক্ত পঞ্চভৃতের নিত্য-সাক্ষী বলিয়া, 
উক্ত পঞ্চভূতকেও নিত্য বলিতে হয়। উক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসাঁরে 
আত্মা, “চিদ্রপ । অগ্ঠাবক্রের মতে আত্ম “চিদ্রপ* বলিয়া, 
অষ্টাবক্রের মতে অবশ্তই আত্ম। নিরাকার নহেন্। অষ্টাবক্রের 
মতে তিনি নিরাকার হইলে, অষ্টাবক্র কখনই তাহাকে “চিদ্রপ, 
বলিতেন না। তাহ! হইলে তিনি সেই আত্মাকে নিশ্চয়ই 
“চিৎস্বর্ূপ” বলিতেন। কোন শান্ত্রমতেই “রূপ নিরাকার 
নহে। সর্ধ-শান্্রমতেই “রূপ” আকার। সেইলগ্য-আত্মাকে 
“চিন্রুপ” বল! হইয়াছে বলিয়া, আত্মাকে চিদাকারই বল! হই- 
য়াছে। উক্ত শ্রোকে অগ্টাবক্রের আত্মাকে নিরাকার বলিবার 
উদ্দেশ্ত থাকিলে, “চিদ্রপ” শব্দ প্রয়োগের পরিবর্তে তিনি 
£চিৎ* শব্বও প্রয়োগ করিতে পারিতেন। অনেক শান্ত্রমতেই 
“চিৎ নিরাকার । অনেক শান্ত্রমতে "ম্বরূপও নিরাকার । 
আত্মাকে চৎ-শ্বরূপ* বলিলে, গ্লাত্বা “নিরাকার” ইহাই 
স্বীকার করা হুইত। উক্ত গ্লোকে আত্মাকে সাক্ষী বলা 
হইয়াছে বলিয়!, আম্মা সগুণ-সক্রিয়ও স্বীকার কর] হইয়াছে 
কারণ এই জাগতিক-বিচারালয়েরকোন সাক্ষীই নিগুণ- 
নিক্িয় নছেন্‌, তাহা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন । অষ্টাবক্র 
কর্তৃক আত্মাকে সাক্ষী বলা হইয়াছে কালিয়া, আত্মীও সগুণ- 
'সক্রিয় ্বীকার করিতে হয়। 


২২৪০ সিদ্ধান্ত দর্শন । 


ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত । 
গ্রথম-গ্রকরণের চতুর্থ শ্লোকে বল! হইক্মাছে,__ 


“যদি দেহৎ পৃথক্‌ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষঠসি। 
অধুনৈব স্থখী শান্তো বন্ধযুক্তে! ভবিষ্যসি ॥৮ 


অষ্টাবক্র জনককে “চিতি”তে বিশ্রাম পৃর্বক অবস্থান করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতে “চিতি, 
শব্ষের অর্থ, “চিৎ | চিৎ অর্থে, জ্ঞান। প্রকৃত কথায়, জ্ঞানে 
কোন ব্যক্তিই অবস্থান করে না, কিন্তু “কোন-ব্যক্তিতে, 
জ্ঞানই অবস্থান করিতে পারে। চিৎ অর্থে, আত্মাও বল] যাইতে 
পারে। সুতরাং সেইজন্য “চিতি” অর্থেও আত্ম । “চিতি” 
অর্থে আত্মা শ্বীকার করিলে, জনক এবং সেই 'চিতি”কে 
ভেদ বল! যায় না। অষ্টাবক্রের মতে ত্র “চিতি* এবং জনক 
অভেদ হইলে, জনককে “চিতি'তে বিশ্রামপূর্বক অবস্থান 
করিতে বল! হইত না। উক্ত শ্রোকীয় 'চিতি” অর্থে “আআ? 
স্বীকৃত হইলে, জনককে অনাতআ্মাই বলিতে হয়। জনকের 
সহিত “চিতি' অভেদ হইলে, অষ্টাবক্র জনকের 'চিতি”তে 
অবস্থানেরই প্রয়োজন-বোধ করিতেন না। অষ্টাবক্রের মতে 
জনক “চিতিতে অবশ্থান করিতে পারিলেই সুখী, শাস্ত এবং 
বন্ধ-মুক্ত হইতে পারেন। অনেকের মতেই অষ্টাবক্র-সংহিতা'র 
£চিতি” শবের অর্থ, আম্মা । অদ্বৈতমতে আত্মা, সর্ধব্যাপী ।' 
স্ছতরাং রাজধি-জনক্" আত্মা-চিতিতে অবস্থিত ছিলেন না, 
বল! যায় না। অষ্টাবক্র জনককে আত্মাঁচিতিতে অবস্থান 
করিতে বলায়, তাহার 'আত্ম-চিতি'র সর্বব্যাপিত্ব অস্বীকার 


চতুর্থ ভাঁগ। ২২১ 


করা হইয়াছে । তাহার 'জনক+ যথায় ছিলেন, তথায় আত্মা- 
চিতির বিদ্যমাঁনত| অস্বীকার কর! হইয়াছে। ন্ুখ/ শাস্তি 
এবং মুক্তি,_-তিন গ্রকার। সেইজন্য এ তিন প্রকার সামগ্রী 
আত্মাঃ নহে । বেদব্যাস প্রণীত বেদাস্তদর্শন প্রভৃতি মতে, 
আত্মার বিবিধত্ব নাই। বেদান্তদর্শনমতে আত্মার এক- 
প্রকারতাই নির্দিষ্ট আছে। সেইজন্ত আত্মাকে সুখ, শান্তি 
কিম্বা! মুক্তি বলাষায় না। উক্ত শোকে সুখ, শান্তি এবং 
মুক্তির দহিত আত্মা-চিতির অভেদত্ব প্রদর্শন করা হয় নাই। 
অতএব উক্ত গ্লোকান্ুমারেও আত্মা-চিতি এবং এ তিন, অভেদ 
নহে। এ তিন “আত্মা-চিতি” নহে বলিয়া, অবশ্ত এ তিনই 
“অনা ত্ম-অচিতি+ ৷ সুতরাং আত্মজ্ঞানীর এর তিনে গ্রয়োজনই 
হয় না। 


গে 


সপ্তম সিদ্ধান্ত । 
গ্রথম-গ্রকরণের পঞ্চম শ্লোকে কথিত হইয়াছে, 
«“ন তং বিপ্রার্দিকে। বর্ণে! নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ| 
অসঙ্গোহসি নিরাকারে৷ বিশ্বসাক্ষী স্থুখী ভব ॥% 


অষ্টাবক্র-কথিত উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার,__"তুমি 
বিগ্রান্দিক বর্ণ নহ, তুমি আশ্রমী নহ, তুমি নয়নগোচর নহ, 
তুমি অসঙ্গ-নিরাকার-বিশ্বসাক্ষী, ক্টুমি স্ুথী হ৪1৮ উক্ত 
গ্লোকান্ুমারে আত্মার যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, জন- 
কেরও সেই সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে । অতএব সেইজন্য 
জনককে “আম্মা বলিতে হয়। উক্ত শ্লোকানুসারে "জনক, 


২২২ সিদ্ধান্তদর্শন | 


নয়নগোচর নহেন্? কিন্তু পুর্ববোক্ত তৃতীয় শ্লোকানুসারে 
আত্মা, "চিন্রপ” । অতএব ?জনক+ নয়নগোচর নহেন্, কি 
প্রকারে বলা যায়? কারণ “রূপ” নয়নগেচির হয় না, তাহা 
কোন শাস্ত্রে বল! হয় নাই। শ্রীকঞ্ণ-মাহাত্য-গ্রতিপাদক 
পুরাণ সকলের মতে শ্রীকৃষ্ণ, “চিদ্রপ' | সে সকল মতে 
শ্রীকৃষ্চকে দর্শন কর! যাঁয়। জনককে অসঙ্গ” বল! হইয়াছে,__ 
অথচ তাহাকে কি প্রকারে সুখী হইতে বলা হইয়াছে? 
“অসঙ্গ' যিনি, তাহার কি প্রকারে সুখ-সঙ্গ হইবে? সুথের 
সহিত সংঘ্রব ব্যতীত কেহই সুখী হইতে পারে না। জনকা- 
মাকে "নিরাকার, বল! হইয়াছে । আকাশ, বাধু, শব্দ, মন, 
বুদ্ধি এবং প্রত্যেক মনোবৃত্তিও “নিরাকার” | ম্ুতরাং নিরা- 
কারও অগ্রাকৃত নহে;_কারণ শ্র সকল এক-প্রকৃতিরই 
নান! বিকাশ। ত্র সকল "নিরাকার বলিয়!, “নরাকার”ও 
প্রাকৃত। আত্মা-জনকও “নিরাকার” স্বীকার করিলে, সেই 
আত্মা-জনককে অবশ্তই প্রাকৃত বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। 
তবে শ্রুতি এবং শঙ্করাচাধ্যের অনেক শ্রোকান্ুসারে আত্ম! 
এবং অনাত্বা অভেদ স্বীকার করিলে, আম্মাকে প্রকৃতি এবং 
অগ্রকৃতি, উভয়ই স্বীকার কর। যায়। নানাশান্ত্রমতেই, 
আকার ও নিরাকার পরস্পর অভেদ নহে, কিন্ত অষ্টাবন্রের 
মতে, আকার ও নিরাকার অভেদ প্রমাঁণ কর! যাঁয়। পূর্বোক্ত 
তৃতীয় শ্লোকানুসারে আত্ম, “চিদ্রপ,, চতুর্থ শ্লোকানুসারে আত্ম! 
“চিতি” এবং পঞ্চম শ্নোকান্ুসারে জনকাত্মা “নিরাকার, 

সেইজন্য আকার এবং শিরাকার অভেদ বলিতে হুয়। 





চতুর্থ ভাগ। ২২৩ 


অষ্টম সিদ্ধান্ত । 
প্রথম-প্রকরণের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে১--- 

দ্ধন্ীধর্মো হুখং ছুঃখং মানসানি ন তে বিভো!! 

ন কর্তামি ন ভোক্তানি মুক্ত এবাসি সর্ববদা ॥৮ 
উক্ত শ্লোকানুসারে অষ্টাবন্রর এবং জনক, অভেদ বুঝিবার 
কোন কারণ নাই। উক্ত শ্রোকে উভয়ের প্রভেদত্বই সথচিত 
হইয়াছে । উক্ত গশ্লোকও দ্বৈতবাচক। উক্ত শ্নোকানুসারে 
অষ্টাবন্ত জনককে “বিভো” সম্বোধন করিয়াছেন। নানা" 
শীঙ্তান্ুসারে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠকেই 'বিভো” সম্বোধন করা 
যাইতে পারে। প্রথম-প্রকরণের গ্রথম শ্লোকে জনক, অষ্টা- 
বক্রের প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,_ 
পকথং জ্ঞানমবাপ্পোতি কথং মুক্কির্ভবিষ্যতি। 
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতণড ত্বং ব্রহি মে প্রভো ॥৮ 

তছুত্তরে অষ্টাবক্র,-দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে 

বলিয়াছেন) _- 

“মুক্তিমিচ্ছসি চেতাঁত ! বিষয়ান্‌ বিষবত্যাজ। 

ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযুষবন্তজ ॥ 

ন পৃথী ন জলং নাগ্রির্ন বায়ুদদ্োর্ন বা ভবান্‌। 

এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রুপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ 

যদ্দি দেহং পুথক্‌ কৃত্য চিতি ধঁবশ্রাম্য তিষ্ঠসি। 

অধুনৈব স্থখী শান্তো বন্ধমুক্তো৷ ভবিষ্যসি ॥৮ 


২২৪ সিদ্ধাস্তদর্শন। 


প্রথম শ্লোকে জনকের মুমুক্ুতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। প্রথম 
শ্লোকানুমারে জনকের জ্ঞানাভাব, মুক্তির অভাব এবং 
বৈরাগ্যাভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এ তিন সামগ্রীর 
জন্য জনক লালায়িত ছিলেন, তাহাঁও বুঝা যায়। সেইজন্যই 
তিনি এ তিন সামগ্রী কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, 
আনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অষ্টাবক্রও সংক্ষেপে দ্বিতীয়, 
তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে গর তিন লাভের উপায় কহিয়াছিলেন। 
অনক এ উপায়াবলম্বন করিবার পূর্বেই, অষ্টাবক্র তাহাকে 
নিজ যষ্ঠ শ্লোক দ্বারা কহিয়াছিলেন,_ 


পধর্্মীধর্মৌ স্থুখং ছুঃখং মানসানি ন তে বিভো! ! 
ন কর্তীসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবামি সর্ববদ1 ॥% 


উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে,-_-*্বিভে 
তোমার মানসিক ধর্্মাধর্্ন, সুখ ও ছুঃখ নাই,-তুমি কর্তী 
এবং ভোক্তা নহ,-_তুমি ততই মুক্ত।” জনককে নির্বি- 
কারাত্ম। বিবেচনায় বগ্ধপি “মুক্ত এবামি সর্বদা” বলা 
হইয়া! থাকে, তাহাও আমাদের বিবেচনায় বল! সঙ্গত হয় 
নাই; কারণ বদ্ধেরই যুক্তির প্রয়োজন হুইয়! থাকে, সেই 
জন্য সতত-মুক্ত কেহই নহেন্‌। নির্ব্বিকারাম্াও সতত-মুক্ত 
নহেন্‌। নির্বিকারাত্মা মুক্তই নহেন্। তীহার মুক্তির প্রয়ো- 
জনই হয় না, কারণ তহোর বন্ধন কথন হয় নাই। স্ুবর্ণ- 
নির্টিত প্রস্তর-পাত্র বলার স্তন সর্বদা-মুক্ত বা! সতত-মুক্ত, 
এই বাকা প্রয়োগ হইতে পারে। স্বর্ণ দ্বার! যেমন প্রস্তর- 
পাত্র নির্পিত হইতে পারে না, তদ্রপ কাহাকেও. সর্বকালের 


চতুর্থ ভাগ । ২২৫ 


জগ্ , “মুক্ত বলা যাইতে পারে না। কোন ব্যক্তি “মুক্ত” এই 
কথ! শ্রবণ করিলে, তাহার কোন দিন বন্ধন ছিল, অবশ্থাই 
বোধ কর! যাইতে পারে। সতত-মুক্, সর্বদা-মুক্ত ব! 
সর্বকালে-মুক্ত বলিলেও, সেই মুক্তের বন্ধন হয় নাই বুঝিবার 
কোন কারণ নাই। কারণ বন্ধন ব্যতীত মুক্তি হইতেই পারে 
'মা1। বন্ধনই মুক্তির কারণ। সেইজন্য মুক্তির নিত্যতা স্বীকার 
করা যায় না। অদ্বৈতমতের সর্ব-শান্ত্ান্ুসারেই বন্ধন, প্রারুত। 
সেই বন্ধন মুক্তির কারণ বলিয়া, সেই বন্ধনবশত মুক্তির 
প্রয়োজন হয় বলিয়া, মুক্তিও অনিত্য স্বীকার করিতে হয়। 
সেইজন্য যুক্তিও 'প্রাকৃত,--সেইজন্ত মুক্তিও 'অনাম্ত” স্বীকার 
করিতে হয়। 


নবম সিদ্ধান্ত | 
প্রথম-প্রকরণের সপ্তম শ্লোকে বা হইয়াছে,__ 


“একো দ্রেষ্টাসি সর্ববস্ মুক্তপ্রায়োহমি সর্বদা । 
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষটারং পশ্যনীতরমূ ॥* 


উক্ত শ্লোকের পূর্ব শ্লোকে জনককে মুক্ত” বল! হইয়াছে। 
কিন্তু উক্ত শ্লোকান্ুুসারে জনক মুক্ত-প্রায়। মুক্ত-প্রায় এবং 
মুক্ত একই প্রকার নহে, উভয়ে বিশেষ তারতম্য আছে। 
ুমুক্ষুকেও মুক্ত-প্রায় বল! যাইতে পারে। মুমুক্ষু যাহা, মুক্ত 
তাহা নছে। জনককে '্দ্রষ্টা” বল! গহইয়াছে। যিনি দ্রষ্টা, 
অবশ্যই তাহার দৃষ্টি আছে। দৃষ্টি নয়নে থাকে। নয়ন যে 
আত্মার আছে, তিনি অবশ্যই আকা র-বিশিষ্ট বা সাকার। 


২২৬ সিদ্ধান্তদর্শন । 


দৃষ্টির ক্রিয়াও আছে। জনক ভ্রষ্টাী ছিলেন। সেইজন্ত তাহার 
ৃষ্টি-শক্তিও ছিল, সেইজন্য তাহার সেই দৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়াও 
ছিল। তাহার দৃষ্টি-শক্তি ছিল বলিয়া, তাহার নয়নও ছিল। 
তাহার নয়ন ছিল বলিয়া, তাহার আকারও ছিল কারণ 
নয়ন আকারেই থাকে । দ্রষ্টার্থে “সাক্ষী” বলিলেও, দ্রষ্টার 
দৃষ্টিশক্তি, নয়ন এবং দেহ শ্বীকার করিতে হয়) কারণ 
সাক্ষীরও এ সমস্ত আছে। পূর্বোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকে যে জনককে 
সর্বদা-মুক্ত বল! হইয়াছে, পর শ্লোকে তাহাকেই-_ 


“একে! দ্রষ্টাসি সর্বন্ত যুক্তপ্রায়োহসি সর্বদা । 
অয়মেব হি তে বন্ধে দ্রষ্টারং পশ্বাসীতরম্‌ ॥% 


বলা সঙ্গত হয় নাই। সর্ব-সাক্ষী-মুক্তাত্বার আপনাকে অসর্ব- 
সাক্ষী বোধ করিবার কোন কারণ নাই। সেইজন্ত অগ্টাবক্র- 
কথিত সর্ব-সাক্ষী-মুক্ত-জনকাত্মারও আপনাকে বদ্ধ-দ্রষ্ট বোধ 
করা উচিত ছিল না। সর্ধ-সাক্ষী-মূক্তাত্মার কোন ক্রমে ' 
আপনাকে অসর্ব-সাক্ষী-অমুক্তাত্া বোধ হইলে, বন্ধন এবং 
মুক্তির সমতা লক্ষিত হইয়া থাকে । তাহ হইলে বন্ধন এবং 
মুক্তি, একই বস্তু বলিতে হয়। বন্ধন এবং মুক্তি, উভয়ই 
প্রকৃতির ছুই প্রকার বিকাশ, তাহ! পূর্বেই নির্দেশিত হইয়াছে। 





দশম সিদ্ধান্ত । 


অষ্টম শ্লোকে বল! হইয়াছে,_ 
«অহং কর্তেত্যহংমানমহাকুষ্ণাহিদং শিতঃ। 
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসাঁসৃতং গীত্বা স্থখী ভব ॥৮ 


চতুর্থ ভাগ। ২২৭ 


উক্ত'গ্লোকাছুনারে “আমি*কর্তী এই বোধ,--অহঙ্কার এবং 
অভিমানবশত হুইয়। থাকে। উক্ত শ্লোকে অহঙ্কারাভিমানকে 
'মহাকৃষ্ণাহির ঘহিত তুলন। কর! হুইয়াছে। কোন মহাত্মার 
অভিপ্রায়ান্ুদারে অবগত হওয়া যায়, উক্ত অহঙ্কারাভিমান 
নামক “মহাকৃষ্তাহি* নাশের কারণ, নিরহঙ্কার-নিরভিমান 
নামক “অব্যর্থান্ত্র। কিন্তু স্বয়ং অষ্টাবক্র, অহঙ্কারাভিমান 
নাশের জন্য, উক্ত 'কথিতাস্ত্র নির্দেশ করেন নাই। তিনি উক্ত 
শ্লোকে 'মহাকৃষ্ণাহি” নাশের জন্য, কোন উপায়ই অবধারণ করেন 
নাই। তিনি জনককে “নাহং কর্তেতি”--বিশ্বাসামৃত পান 
করিয়া স্থখী হইতে বলিয়াছেন। অষ্টাবক্র 'নাহং কর্তেতিঃকে 
যেমন “বিশ্বাসামৃত” বলিয়াছেন, তদ্রপ “অহং কর্তেত্যহৎ- 
মানঃকে “মহাকক্চাহি” না বলিয়1, অবিশ্বাস-বিষ, অজ্ঞান- 
বিষ বা অহঙ্কারাভিমাঁন-নিষ বলিতে পারিতেন। অমৃত দ্বার! 
বিষ নষ্ট হইতে পারে সত্য,_কিন্ত 'অহং কর্তেত্যহং- 
মানঃকে বিষ বল] হয় নাই। মহাত্বা-অষ্টাবক্রের মতে, 
তাহা “মহাকুষ্ণাহি* বা “মহাকুষ্ণসর্পণ) অতএব তাহার নাশে, 
তৎকর্তক দংশিত স্থানের বিষ-নাশের সম্ভাবনা! ছিল ন!। 
এ প্রকার সর্পের বিষ যে কি, তাহা ও উক্ত মহাত্মা কহেন্‌ 
নাই। সেই বিষ-নাশের কোন উপায়ও তিনি বলেন নাই। 
সর্প-দংশিত-ব্যক্তির অভ্যন্তরে সর্পেকরু অবস্থান স্বাভাবিক নহে। 
সেইজন্য কেহ কেহ কছেন, দ্েহাত্যান্তরিক *অহতমানঃকে 
'মহাৃষ্ণাহি বল1 সঙ্গত হয় নাই। 


হরিতে 
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একাদশ সিদ্ধান্ত । 
নবম শ্লোকে কথিত হইয়াছে,-- 


«একে বিশুদ্ধবোধোহহমিতি নিশ্চয়বহিন!। 
প্রস্বাল্য জ্ঞানগহনং বীতশোকঃ স্বখী ভব ॥» 


উক্ত শ্লোকে «একে বিগুদ্ধবোধোহহং,৮_ এইরূপ নিশ্চয়- 


কেই 'বন্ধি* বল! হইয়াছে । অজ্ঞানকে গহন” বল! হইয়াছে । এ 
প্রকার বহ্ছি দ্বার অজ্ঞন-গহন দাহ করিয়া, বীত-শোক 
এবং সুখী হইতে বল! হইয়াছে। উক্ত শ্রোকে অজ্ঞান- 
গহনের স্থান নিরূপণ কর! হয় নাই। কেবলমাত্র একটা 
কিনব! ছুইটা বৃক্ষকে গহন বল! যাইতে পারে না । উক্ত শ্লোকানু- 
পারে ছুই প্রকার ছুইটী বৃক্ষই প্রাপ্ত হুইয়। যায়। একটা 
শোঁক-বৃক্ষ এবং অপরটা ছুঃখবৃঞ্ষ। উক্ত শ্লোকান্থসারে এ ছই. 
বৃক্ষকেই অজ্ঞান-গহনের অন্তর্গত বল! যাইতে পারে। এ ছুই বৃক্ষ 
দগ্ধ হইলে, গ্রদুই বুক্ষের অবস্থিতি যে ভূমিতে, সে ভূমি এ 
ছুই বৃক্ষ, বিহীন হইতে পারে। এ ছুই বৃক্ষের মধ্যে যেটার নাম 
শোক, সেটার দাছে, সেটার অবস্থানের ভূমি বীত.শোক হয়। 
হুই বৃক্ষের মধ্যে যেটার নাম ছুঃখ, সেটার দাহে, সেটার অবস্থানের 
ভূমি দুঃখ-হীন বা! সুখী হয়। . প্র ছুই বৃক্ষের ভূমি, জনককেও 
বলিতে পার না। কারণ উক্ত নবম গ্লোকানুসারে জনককেই' 
অহমোপাধিক “একে। বিশুদ্ধবোধ,,--এই প্রকার “নিশ্চয়- 
বহি” বলা হইয়াছে । নুতরাং উক্ত ছুই বৃক্ষের ভূমি, জনককে 
কি প্রকারে বল। যাইবে। 


চতুর্থ ভাগ । ২২৯ 


দ্বাদশ সিদ্ধান্ত । 
দশম শ্লোকে বল! হইয়াছে,__ 
দ্যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্লিতং রজ্জুনর্পবগ | 
আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্ং স্থখী ভব |॥” 


উক্ত শ্লোকাহুসারে অরমবশত রজ্জুকে যেমন সপ-বোধ হয়, 
দ্রপ ভ্রমবশতই আত্মাকে ঝাব্রক্ষকে বিশ্ববোধ ও বিশ্ব-দর্শন 
ইয়। উক্ত শ্লেকে, ষে আত্মাতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়, তাহাকে 
“আনন্দ ও'পরমানন্ন'বল! হইয়াছে । 'আননা" অনেকেই সম্ভোগ 
করিয়! থাকেন বীহারা “আনন” সম্ভোগ করেন, তাহারা, 
এবং তাহার! যে আনন্দ” সম্ভোগ করিয়া থাকেন তাহা,_- 
পরস্পর ষে অভেদ নহে, একথা কে না জানে? অগ্তাবক্রের 
মতে ধাহাতে বিশ্ব কল্পিত, অষ্টাবক্রের মতেই তাহাকে "আনন্দ 
বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাকে প্রাকৃইই বলিতে হয়। কারণ 
অদ্বৈতমতে আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই আপ্রাকৃত নহে। আত্মাকে 
আনন্দ এবং জ্ঞান কহিলে, আজ্মার এক-প্রকারত৷ রহে না । 
আত্মা, একই প্রকার। সেইগন্ভ আত্মা, আত্মা বাতীত অন্ত 
কিছুই নহেন্‌, অবস্তই বলিতে হয়। উক্ত দশম শ্লোকানুসারে 
বিশ্ব, কলিত। কল্পিত যাহা, তাহাই মিথা!। কিন্তু আমর! 
স্পৃষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি 
প্রকারেই ব1! আমাদের অবস্থিতির স্থান এই “বিশ্বগকে কল্পিত ব! 
মিথা! বলি? আমাদের এই প্রপক্ষ-পরিদৃষ্তমান বিশ্বকে 
প্তাই বলিতে হইতেছে । এই 'বিশ্ব'_দর্শন, শ্পর্শন এবং 
বোধ দ্বারা অবধারিত হইতেছে। এই বিশ্বের মত্যতা-সন্বন্ধে, 


১৩০ নিদ্ধান্তদর্শন । 


এই সিদ্ধাস্তদর্শনের তৃতীয় ভাগে বিস্ৃতরূপে প্রমাণ কৰা 
হইয়াছে। 


শপ শসা 


ত্রয়োদশ সিদ্ধান্ত । 
একাদশ গ্লেকে বলা হইয়াছে, 
“মুক্ত্যতিমানী মুক্তে৷ হি বন্ধে! বন্ধাভিমান্যপি | 
কিং বদন্তীতি মতে।য়ং য। মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥৮ 


অষ্টাবক্রের মতে 'মুক্ত্যভিমানী মুক্কো? । তাহারই মতে 
বেদ্ধে। বন্ধাভিমান্যপি” | অনেক অমন্্ান্ত বাক্তিও অভি- 
মান-বশত আপনাদিগকে সন্ত্রান্ত বিবেচনা করেন। অভিমান- 
বশত কত লোক আপনাদ্দিগকে ধার্মিক ও সাধু-বোধ করেন, 
ঘথচ তাহার! ধার্পিকও নহেন্‌, সাধুও নহেন্। যান অভিমান- 
বশত আপনাকে "মুক্ত থিবেচনা করেন, তিনি “প্রকৃতৎমু্ত।+ 
নহেন্‌,-তিনিও “বদ্ধ” । “মুক্ত হইলে নিরভিমান। হইতে হয়। 
সেইজন্য গ্রক্ৃত-মুক্তের মুক্তীভিমান নাই। অষ্টাবক্রেরই 
পূর্বোক্ত অষ্টম শ্্লোকানুমারে অভিমান কোন উত্তম সামগ্রী 
নহে। সেমতে৪ অভিমান হেয়। সেমতে অভিমান বা 
সানকে “মহাকৃষ্তাহি' বলা হইরাছে। দ্ধ? আপনাকে “বদ্ধ- 
বোধ করিলে, তাহার সৈই 'বোধকে, তাহার অভিমান ন 
বলাই উচিত। তাহা,-সে প্রকৃত যাহা, তাহার সেই ধারণ! ।' 
সেউজন্ত মেই প্রকার “বোধ” দোষণীন নহে, ব্রঞ্ তদ্বারা সেই 
“বন্ধের উপকার হইয়। থাকে । 
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চতুর্থ ভাগ । ২৩১ 


চতুর্দশ সিদ্ধান্ত | 
ছাদশ শ্লোকে বল৷ হইয়াছে,__- 
“আত্ম! সাক্ষী বিভুঃ পুর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ। 
অসঙ্গে! নিম্পৃহঃ শান্তে। ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥৮ 


উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে,_-"আত্ম৷-- 
সাক্ষী, বিভু, পুর্ন, এক্‌, মুক্ত, চিৎ, অক্রিয়, অসঙ্গ, নিষ্পৃহ এবং 
শান্ত। ভ্রর্-গ্রযুক্তই তিনি সংসারবান্।” আত্মাকে “সাক্ষী” 
বল! হইয়াছে। সেইজন্য তিনি 'সগুণ-সক্রিয়-নাকার” | “সাক্ষী- 
আত্মা, কেন যে 'সগুণ-সক্রিয়-সাকার, তাশার বিবরণ পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । আত্মাকে পবভু” বলা হইয়াছে বপিয়া, আত্মা 
সক্রিয়” | কারণ যাহার বিভূতি আছে, তিনিই “পিভূ"। বিভূতি 
বাহার আছে, তাহার বিভৃতি গ্রকাশ হইয়া! থাকে । এবিভু” 
হইতে বিভূতির প্রকাশ, ক্রিয়া দ্বার হইয়া! থাকে । সেইজন্যই 
যে আত্মাকে “বিভূ* বল৷ হইয়াছে, সে আত্ম। অবশ্তাই “সক্রিয়” । 
প্রীকৃষ্ণ-মা হাত্ম্-গ্রাতিপাদক নানাশান্ত্রান্ুসারে কৃষ্ণাতআআ--'বিভু” । 
তাহার কথিত শ্রীমদ্তগবদগীতোক্ত বিভূতি-যোগাধায়নে তাহাকে 
'সগ্ডণ-সক্রিয়'ই বলিতে হয়। আত্মাকে “পূর্ণ” বল! হইয়াছে । 
সেইঅন্ত তিনি কোন বিষয়ে “অপুর্ণ” নহেন্। সেইজন্ত তাহাকে 
“অসগুণ-অসক্রিয়” বলিলে, তিনিও “অপূর্ণ” স্বীকার করিতে হয়। 
াঁহাকে 'পৃর্ণ* বল! হইয়াছে বলিয়া, তিনি সগুণ"সক্রিয়ও বটেন । 
যাহাতে 'সমস্ত' আছে, তিনিই “পূর্ণ” । গ্জাত্বাতে “সমস্ত” আছে, 
সেইজন্য আম্মাও “পণ” । আত্মা ব্যতীত “সমস্ত? বলিয়!, আত্ম! 
এবং *সমস্তঠ অভেদ বলাঁযায় ন11 কারণ আত্ম! এবং “সমস্ত” 
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অভেদ হইলে, আত্ম! “পূর্ণ” শব দ্বার বিশেষিত হইতেন না। 
পূর্ণ” শব্ধ অদ্বৈত-বাচক নহে। আত্মাকে "পূর্ণ” বলিলে, 
আত্ম বাতীত অন্ঠ কিছু নাই, বুঝিবার কোন কারণ নাই । 
যেমন পূর্ণকুম্ত বলিলে কেবলমাত্র কুস্ত বুঝিবার কোন 
কারণ নাই,-_পূর্ণ-কুস্ত বলিলে সেই কুন্ত, কোন বন্ত দ্বারা 
পুরিত বুঝিতে হয়; তত্রপ পুর্ণাত্বা” বলিলে আত্মা, 
কোন বস্ত্ব বাব্ভ্‌-বস্ত দ্বার! পুরিত বুঝিতে হয়।" আত্মাকে 
“এক্‌” বলা হইয়াছে । অনেকে এ “এক্‌” শব্দের অর্থ, অদ্বিতীয় 
বলিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্বিতীয় শব্ধে কেবল “এক্‌, এই 
অর্থ হয় না। অদ্বিতীয় শব্দের দ্বিতীয়াধিকও অর্থ হইতে 
পারে; সেইজন্য অদ্বিতীয় শন্দের অর্থ, “বছু*ও হইতে পারে। 
(কান মভাতআ্মা বলেন, আআার মতন দ্বিতীয়-বস্তব নাই বলিয়া, 
আত্মা “এক্‌*। অপর পক্ষ বলেন, আত্মার বন্ৃতা নাই বলিয়া, 
আম্মাকে “এক্‌” বল] হইয়াছে । আত্মাকে মুক্ত” বলা হইয়াছে । 
অষ্টাবক্রের মতে আত্মা “মুক্ত শ্বীকার করিলে, কোন সময়ে 
সেই আত্মার নিশ্চয়ই বন্ধন ছিল স্বীকার করা হয়। আত্মাকে 
কেনল “মুক্ত” বলিলে, তিনি বদ্ধ” ইহাই স্বীকার কর হুয়। 
সেইজন্য আত্মাকে কেবলমাত্র “অবদ্ধ' কছিতে হয়। বেদান্ক 
প্রভৃতি অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবঙ্গীমতে আত্মাকে “নির্ব্বিকার” বলিতে 
হইলে, তাহাকে “মুক? বল যায় না। কারণ 'নির্ধিকার? যিনি, 
তাহার কথন বন্ধন হইয়াছিল, শ্বীকার কর! ষায় না। আত্মাকে 
“চিৎ, বলা হইয়াছে । অনেক শান্ত্রমতেই “চিৎ জ্ঞান-শক্তি | 
অনেক শক্কি-মাহাত্ময-্গ্রতিপাদক গ্রস্থমতে, “চিৎ, কালী।, 
দেইজন্ত আত্মা ও চিৎ, আভদ বলা যাইতে পারে। গ্রমিদ্ 


চতুর্থ ভাগ। ২৩৩ 


গাতহীলদর্শনমতে, “আত্ম” দৃকৃশক্তি। বেদান্তদর্শনমতে ও 
অতৈতবাদীদিগের আনান গরন্থমতে “আত্মা”ই ব্রহগ, পূর্বে প্রমাণ 
কর! হুইয়াছে। '“আত্মাই কালী । অতএব মেইজন্য কালী ও 
ব্রহ্ম অতেদ। কালী-মাহাস্বা-প্রতিপাদক প্সনেক গ্রন্থমতেই 
“কালী”--সগুণা, সাকার] এবং ক্রিয়াবতী। এ প্রকার কালীর 
সঙ্গে ত্রন্মের অভেদত্ব গ্ররতিপন্ন কর] হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মকেও 
'মগুণ-সক্রিয়-মাকার, বলা যায়। আত্মাকে 'অক্রিয় বল! হই- 
য়াছে। কিন্ত আত্মাকে “চিতঃ বলায়, তাহাকে সগুণ, সক্রিয় 
এবং সাকার বণিয়। স্বীকার কর! হইয়াছে । কারণ “চিদাত্মা”কে 
কালী প্রমাণ করিয়া, তাহাকে সগুণ, সক্রিয় ও সাকার প্রমাণ 
করা হইয়ছে। সেই আত্মা ষে সময় কোন কার্ধ্য করেন না, 
দে সময়ে তাহাকে “অক্রিয় বলিতে পার । বেদান্ত গ্রার্ভৃতি 
অদ্থবৈত-গ্রন্থাথলীমতে আম্মার সর্ব দেহেই অবস্থান। গ্রায় 
সর্ব-দেহেই তিনি সক্রিয়, ইহাও নুঝা যায়। বেদান্ত গ্রভৃতি 
'মতে, আমিও “আত্মা! । আমি-আত্মা যে “সক্রিয়, তাহ! নিজেই 
বুঝিতেছি; এ দেহস্থ তুমি-নাত্মা! যে “সক্রিয়,” তাহা তুমিও 
বুঝিতেছ ; তবে আম্মাকে কেবলমাত্র 'অক্রিয়” কি গ্রকারে 
বলা যায়। আত্মাকে “মক্রির” এবং আঅক্রিয়” উভয়ই বলিতে 
হইলে, এই প্রকারে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ;_ আত্মা! যখন 
কাধ করেন, তখন তিনি সক্রয়; আত্ম! যখন কাধ্য করেন 
না, তখন তিনি “অক্রিয়/--তখনিগতিনি 'অস্ঙ্গ+ এনিষ্পুহ” 
এবং “শান্ত” | “নক্রিয়াআঝ।/ ও দস্তণাম্মা অনংসারবান নহছেন্‌। 


২৩৪ সিদ্ধাস্তদর্শন । 


পঞ্চদশ সিদ্ধান্ত। 
ভ্রয়োদশ প্লোকে বল! হইয়াছে) 


পকুটস্থং বোধমদৈতমাত্মানং পরিভাবয়। 
আভাসো ইয়ং ভ্রমং মুক্ত বাহথভাবমথাস্তরমূ্‌ ॥” 


উক্ত শ্লোকে আত্মাকে “কুউন্ত' “বোধ” এবং “অদ্বৈত” ভাবনা 
করিতে বলা হইয়াছে । কিন্তু আন্মাকে 'কুটস্থ ভাবন। করিলেই, 
আত্মাকে “কুটস্থ* বোধ হয় না। আত্মাকে “বোধ ভাবন! 
করিলে ৪, আত্মাকে “বোধ, বলিয়। বিবেচনা হয় না। 
আত্মাকে 'অস্গ্ৈত” ভাবনা! করিলে ও, আত্মাকে অদ্বৈত" বোধ 
হয় না । তাহা যগ্যপি হইত, তাহা হইলে তুমি আগনাকে রাজ?” 
ভাবনা করিলেও “রাজ” হইতে। তাহা হইলে তোমার ক্ষুধার 
উদয়ে, তোমার ক্ষুপণা নিবুত্তি হইয়াছে,_-এই গ্রকার ভাবন! 
করিলেও তোমার ক্ষুধা নিবৃন্তি হইতে পারিত। তাহা হইলে 
প্রতোক বদ্ধ-জীবই আপনাকে ঘমুক্ক* ভাবিয়া, মুক্ত” হইতে 
পরিত। অদ্দৈতমতান্ুসারে "পরিভাবনা”ও অগ্রাকৃত নহে। 
তবে 'পরিভাবনা+ দ্বারা আম্মাকে কুটন্ত, (বোধ এবং অদ্বৈতাব- 
পাঁরণ করা9 সতা গহে। 'অপসতা-গ্রাকত-পবিভাবনা” দ্বার! 
যা] নিশ্চয় কর! হয়, হাহা কথনই বিশ্বাস-যোগা হইতে 
পারে না। সেইজন্ত 'পরিভাবন!» দ্বারা আত্মাকে কুটস্থ, বোধ 
এবং অদ্বৈত বলিয়া নিশ্চয় কর! 'ঘাইতে পারে না। আত্ম_: 
কুটস্থ, বোধ এবং অন্ত স্বীকার করিলে, আত্মার ভ্রৈবিধা; 
্বীকার করা হয়। সেইজগ্ত আল্মাকে অপরিবর্তনীয় এবং 
এক-গ্রকারও বল যাইতে পারে না। আত্মার এক" 


চতুর্থ ভাগ । ২৩৫ 


গ্রকারত| স্বীকার ন! করিলে, আত্মাকে প্রাকৃত বাদিয়াই 
ক্বীকার করিতে হয়। কারণ গ্রকৃততিরই বহু-প্রকারতা আছে । 
“বোধ শব্দের অর্থ জ্ঞান। আত্মাকে “বোধ বলিলে, অবশ্ত 
আত্মাকে '্জ্রান” বলিয়াই শ্বীকার করা যায়। জ্ঞানকে “আত্ম, 
বলিয়! স্বীকার করিলে, আত্মাকে “জ্ঞাত1 বলা যায় না । আমি, 
, এবং “আমার জ্ঞান অভেদ, ইহা! আমার বোধ হয় না। “আমি” 
এবং “আমার জ্ঞান” যে স্বতন্ত্র, তাহা! আমি নিজেই বুঝিতেছি । 
কোন মহাতআ্বার বিবেচনায় আমি” এবং “আমার জ্ঞান” অন্বতন্্র 
হইলে, “আমি” এবং "আমার ক্ষুধাও অস্বতন্্র বলিয়া, তৎকর্তৃক 
স্বীকৃত হয় না কেন? তাহ] হইলে মন, বুদ্ধি, সর্কেন্তিয় ও অহ্‌- 
স্কার প্রভৃতি এবং আমি অভেদ, ইহাই বা ততৎকর্তৃক অবধারিত 
হয় না কেন? 'আমি' এবং আমার জ্ঞান” যেমন অভেদ নহে, 
উভয়ে যেমন স্বাতন্ত্রয আছে; তন্দরপ আত্মা” এবং আত্মজ্ঞান, 
অভে্ব নহে, উতয়ে স্বাতন্ত্রা আছে। সেইজন্য আত্মাকে 
'বোধ” বল! সঙ্গত নহে । “বোধ” যাহা, তাহাই বোধ-কর্তা নহে। 
“কর্ম” যাহা) তাহাই কর্ম্ম-কর্তী নহে । ভক্তি” যাহা, তাহাই 
ভক্ত নহেন্। 'প্রেম? যাহা, তাহাই প্রেমিক নহেন্। আত্মাকে 
অষ্টাবক্র-স'হিতার প্রথম-প্রকরণানুসারে 'অদ্বেত” বলিতে হইলে, 
আত্মাকে “কুটন্তঃ এবং 'বোধ'ও বলা যায় না; তাহ! হইলে 
আত্মার অদৈততা রক্ষা হয় না। সেইজন্ত আত্মা, বোধ এবং 
“কুটস্ট” নহেন্ই স্বীকার করিতে হর । উক্ত শ্লোকে অষ্টাবক্র 
এবং জনকের সহিত আত্মার অভেদত্ব গ্রদখিত হয় নাই। 
সেইজন্ত উক্ত শ্লোকটাও সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক 1 





২৩৬ সিদ্ধান্তরশনি। 
যোড়শ সিদ্ধান্ত । 
চতুর্দশ শ্লোকে বল! হইয়াছে,__ 
“দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোহসি পুত্রক । 
বোধোহহং জ্ঞানখড়েগন তম্নিকুতায স্বখী ভব ॥৮ 


উক্ত শ্লোকও দ্বৈততার পরিচায়ক । উক্ত শ্রোকে মহাত্মা, 
অষ্টাবক্র জনককে 'পুত্রক" সম্বেধন করিয়াছেন। সেইজন্যই 
উক্ত শ্রেরককেও দ্বৈত-স্চক বলিতে হয়। বাতসল্য-ভাববশত 
'পুত্রক” সম্বোধন করা যইতে পারে । গুরুও শিষ্কে 'পুত্রক” 
সম্বোধন করিতে পারেন । অগ্টাবক্র-সংহিতানুনারে জনকের 
গুরু, অষ্টাবক্র। সেইজন্য আষ্টাবন্র, জনককে 'পুত্রক” কহিয়া- 
ছেন। নানাশাস্ত্রান্নারে অনগত হওয়! যায়, শিষ্যের গ্রতি 
গুরুর বাৎ্দল্য-ভাব ও হইয়। থাকে | জনক, অষ্টাবক্রের শিষ্য 
ছিলেন। সেইজন্য তাহার প্রতি অষ্টাবক্রের বাৎসল্য-ভাব 
থাক অনঙ্গত হয় নাই। অষ্টাবক্রও ভাবুক ছিলেন বলিতে 
₹ইবে। সেইজন্তই তাহার জনকের গ্রতি বাৎসলা-ভাব ছিল। 
জনকের আগনীণক্রের এতি দান্ত-ভাব ছিল। দেইজন্তই তিনি, 
আষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত গ্রথম-গ্রকরণের প্রথম শ্লোকানুনারে 
প্রভো” শব্ধ দ্বারা অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। অত. 
এব সেইজন্ত জনকও অভাবুক ছিলেন না, স্বীকার করিতে 
হয়ণ ক্রিয়ার সহিত সংঅব* থাকিতে, কেহই অভাবুক হইতে 
পারেন না । অবগত হয়! যায়,-_অষ্টাবক্র ও জনকের ক্রিয়ার 
মছিত সংঅব ছি'ল। সেইজন্ভ তীহারাও ভাবুক ছিলেন 
ক্বীকার করিতে হয়। কোন ভাবের সহিত দিব্যতার সংঅব 
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থাকিলেই, সেই ভাবকে দ্রিবা-ভাব বলা যাঁয়। যেমন অষ্টা- 
বক্রের-আপনার সহিত জনকের দ্বৈত! ছিল বোধ থাকায়, 
উক্ত চতুর্দশ শ্নোকান্ুসারে জনককে তিনি 'পুত্রক” সম্বোধন 
করিয়াছিলেন; যেমন জনকের-- আপনার সহিত অষ্টাবক্রের 
দ্বৈতত্বা ছিল বোধ থাকায়, অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম শ্রোকান্ু, 
সারে, তিনি অগ্টাবক্রকে “গ্রভো? বলিয়। সম্বোধন করিয়া- 
ছিলেন; ততদ্রপ দ্বৈতবোধবশত কাহারও পরমেশ্বরকে “প্রভু” 
বোধ হইলে, তীহার সেই বোধজ-দাস্ত-ভাবকে দিব্য-দাস্ত- 
ভাবই বলা যাইতে পারে । কোন ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি 
অন্ত কোন ভাব হইলে, সেই ভাবকেও দ্বিবা-ভাব বলা যায়। 
ভক্তের পরমেশ্বরের প্রতি যে কোন ভাব হইয়া থাকে, তাহাই 
দিব্য-ভাব। এক জীবের অন্য জীবের প্রতি বে ভাব আছে 
বা যে ভাব হয়, তাহাই অদিব্য-ভাব। 
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এই সিদ্ধান্তের পূর্বব-সিদ্ধান্তে ষে শ্পোক আছে, তাহার অর্থ 
এই প্রকার হইতে পারে, "্পুত্রক! দ্েহাভিমান-পাশ দ্বার! তুমি 
চির-বদ্ধ। আমিই “বোধ'__-এই প্রকার জ্ঞান-খজ্া দ্বার! তাহ! 
ছেদন করিয়! সুখী হ9।” দেহাভিমান-পাশ দ্বারা যিনি চির-বদ্ধ, 
স্বাহার মুক্ত হইবার সম্ভাবনা কি আছে? পূর্বোক্ত চতুর্দশ 
প্লোকীয় অষ্টাবক্র-বাক্য দ্বারা জনকের চির-বদ্ধত্বই প্রমাণিত 
হইয়াছে। এ শ্লোকানুমারে জনক, চির-বদ্ধ। চির-বদ্ধার্থে, 
নিত্য-বদ্ধও বলা যাইতে পারে । নিত্য-বদ্ধের মুক্তির আশ 
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করাও অসঙ্গত। জনক যগ্যপি চির-বদ্ধ ব! নিত্য-বদ্ধ" না 
হইতেন, তাহ হইলে তাহার মুক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল । 
সেইজন্ত জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের__ 
“দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধো২সি পুত্রক। 
বোধোহহং জ্ঞানখট্ডেগন তন্নিকৃত্য স্ত্রী ভব ॥% 
বল! সঙ্গত হয় নাই। উক্ত চতুর্দশ শ্লোকের শেষাংশে_ 
“বোধোহহং জ্ঞানখড়েগন তন্নিকৃত্য সখী ভব, 
বলা হইয়াছে । “বোধ” শব্ষের অর্থও “জ্ঞান | আমিই 'বোধ। 
্বীকার করিলে, পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুমারে “আমি”কে 
অনিত্যই স্বীকার করিতে হয়। পরমহংস শঙ্করাচার্যয তাহার 
আত্মবোধ নামক গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন, 
“অভজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদিনিম্মলং | 
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্ট্যেজলং কত করেণুবৎ ॥" 
উক্ত শ্লোকানুপারে জ্ঞানকে বা “বোধ'কে স্পষ্টই অনিত্য বলিয়া! 
বুঝিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ক থিত উত্তর-গীতার তৃতীয়োহধ্যায়ে-_ 
*অহমেকমিদং সর্বমিতি পশ্যেৎ পরং স্থখং | 
দৃশ্যতে তৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ॥১১।৮ 
বলা হইয়াছে । উক্ত শ্রোকানুসারে 'এক্‌, “মহং বা আমিই, 
এই স্মন্ত। অনেক অদ্বৈত গ্রশ্থমতেই “অহং' আত্মা-বাচক। 


মুতরাং উক্ত শ্রীক্ষ্খ-কথিত ক্লোকানুমারে অহমাত্মা বা আমি- 
আত্মাই “দমস্ত, স্বীকার করিতে হয়। 





চতুর্থ ভাগ । ২৩৯ 


অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত | 


পূর্বব-কথিত চতুর্দশ শ্লোকানুসারে দেহাভিমন-পাশ, আমি- 
বোঁধ-_-এই প্রকার জ্ঞান-খড়ণী দ্বার ছেদ্িত হইতে পারে। 
তঁ শ্লোকের প্রথম-চরণে জনককে দেহাভিমান-পাশ দ্বার! 
'চির-বদ্ধ বল! হইয়াছে। জনককে দেহাভিমান-পাশ ছারা 
চির-বদ্ধ বলায়, তন্বার| সেই দেহাভিমান-পাশেরও চিরত্ব ব 
নিত্যত্ব শ্বীকার কর! হইয়াছে । সেইজন্য “আমি-বোধ”_- 
এই গ্রকার জ্ঞান-খড়গ দ্বারাও উক্ত দেহাভিমান-পাশ ছের্দিত 
হইতে পারে না। সেইজন্য চির*দেহাভিমান-পাশাবন্ধ-জনকের 
মুক্তি হয় নাই, শ্বীকার করিতে হয়। অতএব সেইজন্য জনকের 
প্রকৃত স্থুখলাভ৪ হয় নাই, স্বীকার করিতে হয়। কারণ ওঁ 
শ্লরোকে জনককে জ্ঞান-খড়ী দ্বার দ্বেহাভিমান-পাশ ছেদন 


পূর্বক সুখী হইতে বল! হইয়াছে । জ্ঞানকে “খড়গ” বল! হইয়াছে 
বলিয়া, বোঁধকে ও “খড়ী” বলিতে হয়; কারণ 'জ্ঞান” ও “বোধ” 
শব্ের একই অর্থ। বোধকেই “অহং বল। হইয়াছে বলিয়া, 
অহংও “জ্ঞান? স্বীকার করিতে হয়। দেইজন্য বোধ, জ্ঞান এবং 
অহুং বা আম্মা, অভেদই বলিতে হয়। বোধ, জ্ঞান এবং অহ্‌ং 
ব। আত্মা, পরস্পর অভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া এবং জ্ঞানও 
থজী বলিয়া,__বোধ ও খড়গ, অহং৪ খজ্জী এবং আত্মাও খঙজ্জা। 





একোনবিংশ সিদ্ধান্ত । 


. আষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণের পঞ্চদণ শ্লোকে লিখিত 
হইয়[ছে,-- 
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নিঃসঙ্গ! নিজ্ত্রিয়োহপি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঠীনঃ | 
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥” 


উক্ত শ্লেঃকের এই প্রকার অর্থ হইতে পারে,_ণতুমি নিঃসগ, 
নিক্ষিয়, হ্বপ্রকাশ ও নিরঞ্জন। তোমার সমাধিতে অবস্থান 
করিবার প্রয়ামই, তোমার বন্ধন।” জনকের নিজ দেহের 
সঙ্গে সংঅব ছিল) সেইজন্ত তাহাকে নিঃসঙ্গ বল উচিত হয় 
নাই। অগ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম-প্রকরণীয় প্রথম শ্লোকানু- 
সারে এবং অন্তান্ত অনেক গ্লোকানুসারে, জনক কথা কহিতেন 
অবগত হওয়া যায়। কথা কহাও ক্রিয়া। সেইজন্ত জনক 
নিক্ষিয় ছিলেন, বল! যায় না। জনককে প্রকাশ করিবার 
কেহ না থাকিলে ও জনক স্বপ্রকাশ হইলে, অষ্টাবক্র-সংহিতার 
গ্রথম-প্রকরণীয় প্রথম শ্লোকানুদারে তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য 
এবং মুক্তির জন্ত লালায়িত হুইতেন না। অনেক শান্ত্রানুনারে. 
শ্বপ্রকাশ যিনি, তিনিই সন্বশক্তিমান। তাহার কে৷ন অভাবই 
নাই। গর প্রথম শ্লোকানুদারে, জনক বন্ধ ছিলেন অবগত 
হওয়! যায়। নেইজন্তই তিনি অষ্টাবক্রের প্রতি প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন, “কথং মুক্ডিঞবিষ্যতি। অষ্টাবক্র-সংহিতার প্রথম- 
প্রকরণের প্রথম গ্লোকানুসারে জনক বন্ধ ছিলেন বলিয়া, 
উক্ত পঞ্চদশ শ্লেরকানুসানে, তিনি “নিরঞ্ন' ছিলেন শ্বীকার 
করাযায়না। কারণ অদ্বৈতমতের প্রসিদ্ধ নানাগ্রস্থান্ুসারে 
ধাহার বন্ধন নাই, তিনিই নিরগ্রন। প্রথম-গ্রকরণের প্রথম 
প্লোকান্ুমারে' জনকের বন্ধন ছিল। সেইজন্ত তিনি আবশ্ই 
নিরঞ্জন ছিলেন, শ্বীকার করা যায় না। জনক বদ্ধই ছিলেন, 
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শরমণ করা হইল। তাহার যদ্যপি সমাধিভে অবস্থান করি- 
ঘার অভিলাষ হুইয়1 থাকে, তাহা-_তাহার মুমুক্ষতাবশতছ 
হইয়াছিল, অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে হইবে । কারণ কোন সুবান- 
নাই বন্ধন-গ্রযুক্ত হয় না। স্ুবাসনাবশতই দিব্য-ক্রিয়াঘোগাৰ- 
লম্বিত হইয়। থাকে । প্র প্রকার ক্রিয়াষোগ দ্বারাই জ্ঞান- 
যোগে অধিকার হইয়া থাকে । সেইজন্তই সমাধিলাভ-বাসন। 
বন্ধন নহে, কিন্তু তাহা মুক্তিলাভের অনুকুল; সেইজস্ত সমাধি- 
লাঁভ-বাসন। মঙ্গলের কারণই বলিতে হইবে । নানাযোগ- 
শান্ত্ান্ুনারে বন্ধ-প্রকার সমাধি। ঘেরগ-সংহিতামতে সমাধি, 
ষড়-বিধ। প্রথম ধ্যানযোগ-সমাধি, দ্বিতীয় নাদযোগ-সমাধি, 
তৃতীয় রসানন্মযোগ-সমাধি, চতুর্থ লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি, পঞ্চম 
ভক্কিযোগ-স্মাধি এবং ষষ্ট রাজযোগ-সমাঁধি। উক্ত গ্রন্থের 
সপ্তমোপদেশোক্ত ধ্যানযোগ-নমাধি বিবৃত হইতেছে,__ 


“শান্তবীং মুদ্রিকাং কৃত্ব! আত্মপ্রত্যক্ষমাঁনয়েহ । 
বিন্দুব্রন্ধ সক্ৃদ্দ ফট! মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ ॥ ৭ ॥ 
খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু । 
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট1 ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে। 
সদাননময়ে! ভূত্বা সমাধিস্ছে! ভবেম্নরঃ ॥ ৮ ॥৮ 


উদ্ত শ্লোকদ্বয়ের এই প্রকার অর্থ-বোধ হইয়া,থাকে,--«প্রথমভঃ 
শান্তবী-মুদ্র। দ্বারা আত্ম-প্রত্যক্ষ করিজ্ে হইবে এবং তদন্তে বিশ্দু- 
ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, দেই বিন্দু-ব্রঙগে মনোযোগ করিতে হইবে। 


'অনস্তর শিরস্থিত ব্র্গলোকময় আকাশের মধ্যে জীৰাআকে 
৮ 


২৪২ সিদ্ধাস্তদর্শন | 


আনিবে এবং শিরস্টিত ব্রদ্দলোকময় আকাশকে জীবাতার 
মধ্যে আনয়ন করিবে; এই প্রকারে জীবাতআ্মাকে পরমাত্সাতে 
বিলীন করিয়া নিতানন্দমময় ও মুক্ত হইতে হুইবে। ৭। ৮1৮ 
ধানযোগ-সমাধি কথিত হইল। এইবার নাদযোগ-সমাধির 
বিবরণ বল! যাইতেছে, 


“নাধনাৎ খেরচীযুদ্রা রসনোদ্বগতা সদা । 
তদ। সমাধিসিদ্ধি? স্তাদ্িত্ব! সাধারণক্রিয়াং ॥ ৯ ॥% 


উক্ত নবম শ্নোকের অনুবাদ এইরূপ,_-“খেচরী-মুদ্রা সাধনা- 
গ্রভাবে সর্বদাই শ্বীয় রলনাকে উদ্ধগত করিয়া রাখিতে হইবে। 
তদ্দারা! সাধারণ ক্রিয়া পরিত্যাগ হইয়া! সমাধি-সিদ্ধি হয়।” 
এইবার রসানন্মযোগ-সমাধির বিবরণ বলা যাইতে ছে,--. 


«“অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরীকুস্তকং চরে । 

মন্দং মন্দং রেচয়েদ্বাযুং ভূঙ্গনাদং ততো! ভবেৎ ॥১০।॥ 
অন্তঃস্থং ভ্রামরীনাদং শ্রুত্ব! তত্র মনে! নয়েৎ। 
সমাধিঞ্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোইহমিতাযতহ ॥১১॥% 


উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এইরূপ,_-প্অল্ল বেগ-সম্পন্ন প্রাণ- 
বাষুর রেচন দ্বার। ভ্রামর্ী-কুস্তক অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাণবায়ুর 
মু রেচন-প্রভাবে দেহাভ্যন্তরে ভূঙ্গ-নাদ হইতে থাকে । ১০ 1" 
অন্তরের যথায় ভ্রামরী-নধদ শ্রুত হয়, তথায় মনোনিয়োগ করিতে 
হুইবে। গ্র প্রকার অনুষ্ঠান ছ্বারা রসানন্দমযোগ-সমাধি সম্পন্ন 
হইয়। থাকে | তদ্দারা 'আমি”ই সেই বক্ষ” বোধ হইয়া থাকে। 


চতুর্থ ভাগ। ২৪৩ 


লেই “বোধ, দ্বারা আনন্দ-সম্তোগ হইতে থাকে । ১১।* রসা- 
নন্মষোগ-সমাধি-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া, এক্ষণে লয়সিদ্ধিযোগ- 
সমাধি-প্রসঙ্গ আর্ত কর! ঘাইতেছে ৷ সেই লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি 
এই প্রকার,__ 

«“যোনিমুদ্রোং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো! ভবে । 
সুশূঙ্গাররসেনৈব বিহরেত পরমাস্মনি ॥ ১২ ॥ 
আনন্দময়: সংভূত্ব! এক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ। 

অহং ব্রর্মেতি বাদ্ৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ ১৩॥৮ 
উক্ত শ্লেকঘ্য়ের অর্থ, এই প্রকারে গ্রাকাশ কর! যাইতে 
পারে,__"অশ্রে যোনি-সুদ্রাবলম্বনে নিজে শক্তিময় হইতে 
হইবে ) তৎপরে বোধ করিতে হইবে, পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তম- 
পরমাত্মার সঙ্গে, শক্তি-ভাবাপন্ন নিজের সুশ্ঙ্গার-রদযোগে 
বিহার করিতেছে । ১২। তন্বারা আনন্দময় হুইয়া, এ পরম- 
পুরুষ বা পুরুষোত্তম-পরমাত্রা-ব্রক্গমণের মহিত আপনাকে অভেদ 
বিবেচনা করিতে হইবে। উক্ত অতেদ ব৷ এ্রক্য-বোধাত্বক- 


লয়সিদ্ধিযোগ-সমাধি হইতেই “অহং ব্রন্মেতি বাদ্ধৈতং, 
বোধ হইয়া থাকে । ১৩।৮ লয়মিদ্ধিযোগ-সমাধি পরে, তক্তি- 


যোগ-সমাধি কখিত হইতেছে, 
*ন্বকীয়হুদয়ে ধ্যায়েদিষউদ্েব্ন্বরূপকমূ। 
চিন্তয়েদ্‌ ভক্তিযোগেন পরমাহলাদপূর্ববকং ॥ ১৪॥ 
ছ্যানন্দাশ্রুপুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে। 
দমাধিও সম্ভবেতেন সম্ভবেচ্চ মনোম্মনিঃ ॥১৫॥% 
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উক্ত তক্তিযোগ-সমাধির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, “নিজ 
স্বদয়ে ইঞ্টপ্রেবতার "ম্বরূপ+ ধ্যান করিতে হইবে ; পরমাহলাদ 
পূর্বক ভক্তি-সংযোগে. এ প্রকার ধ্যান করার প্রয়োজন । ১৪। 
তদ্বার! প্রথমতঃ নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্র ক্ষরিত হইতে থাকে, 
তৎ্সঙ্গে দেহে পুলক প্রকাশিত হয়। কথিত আনন্দাশ্র ও 
পুলক-গ্রভাবে দশা-ভাব স্ফরিত হয় । ( উক্ত দশা-ভাবকেই 
দিব্য-ভাব বল যাইতে পারে । উক্ত দশা-ভাব, দিব্য-ভাব বা 
মহা-ভাব-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ চৈতন্ত-ভাগবতে, চৈতন্ঘ-মঙ্গলে, 
টচতন্ত-চরিতামৃতে, ঠচতগ্ত-চরিত-মহাকাব্যে এবং চৈতন্ত- 
সম্বন্ধীয় অন্তান্ত নানাগ্রন্থে বধিত আছে ।) উক্ত দশা-ভাব ব| 
দিবা-ভাব দ্বারাই ভক্তিযোগ-সমাধি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, 
তদ্বারাই “মনোন্মনি হুইয়া থাকে । ১৫।” যে অবস্থায় স্বীয় 
ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য কোন বস্ততে মনোনিবেশ থাকে না, 
সেই অবস্থার নামই “মনোন্মনি”। গঞ্চ-প্রকার সমাধি সম্বন্ধে 
গ্রসঙ্গ করিয়।, যষ্ঠট-সমাধি-সন্বন্ধে গ্রসঙ্গ করা যাইতেছে,-- 


“মনোযুচ্ছণং সমাসাদ্য মন-আত্মনি যোজয়ে। 

পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্ু,য়াৎ ॥১৬।৮ 
উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার--"মনোমুচ্ছণ-কুস্তকাবলম্বনে 
শ্বীয় মন, আত্মাতে যৌগ করিতে হইবে । পরাত্মায় বা পরম- 
আয় এ প্রকার যোগের জন্তই রাজযোগ-সমার্ি-সিদ্ধিতে 


অধিকার হইয়। থাকে | এক্ষণে সংক্ষেপতঃ রাজযোগ-সমাধি- 
গ্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। পর.সিদ্ধান্তে সমাধি-সশ্বন্ধে বল হইবে। 





চতুর্থ ভাগ। ২৪৫ 
বিংশ সিদ্ধান্ত । 


সমাধি, বহু-গ্রকার। প্রসিদ্ধ অনেক যোগ-শান্ত্রমতেই 
প্রধানতঃ সমাধি, দ্বি-ভাগে বিভক্ত | প্রথম ভাগের নাম, সবি- 
কল্প-সমাধি এবং দ্বিতীঘ্ ভাগের নাম, নির্বিকল্প-সমাধি | 
নিব্বিকল্ন-সমাধিকেই নিরবীজ-সমাধি বল! যাইতে পারে। কেবল 
ধ্যানানুষ্ঠান-সাধন। দ্বারাও সমাধি হইতে পারে, ভক্তিবশত ও 
সমাধি হইতে পারে, অতিরিক্ত দিব্য-জ্ঞানবশতও সমাধি 
হইতে পারে, প্রেমবশতও সমাধি হইতে পারে। সেই সমাধির 
অন্তর্গত অনেক তাব-_-সেইজন্ত সম্পূণ দিব্য-দান্ত-ভাববশত 
গমাধি হইতে পারে, সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-সখ্য-ভাববশত সমাধি 
হইতে পারে, সেইজন্য সম্পূর্ণ দিব্য-বাৎসল্য-ভাববশত সমাধি 
হইতে পারে, সেইজন্ত সম্পূর্ণ দিব্য-মধুর-ভাববশত সমাধি 
হইতে পারে )-_-ঈশ্বরের প্রতি পরম-শক্র-ভাববশতও সমাধি 
হইতে পারে। সমাধি-অবস্থায় মন তোন পাখিব-ভাবে এবং 
কোন অনিত্য-ভাবে আবদ্ধ রহে ন!। সমাধিস্থ-মহাপুরুষ সম্পূর্ণ 
“তবদ্ধ'। যে মহাপুরুষের সমাধি হয়, তাহার বন্ধনের সহির্ত 
কোন সংশ্রব রহে না। বাহার সমাধি হয়, তিনিই জীবন্ু্ত- 
সিদ্ধপুরুষ। সাঁংসারিকত। থাকিতে সমাধিতে অধিকার 
হয় না। সমাধি-সন্বন্ধে মহাযোগী-ঘেরগু ক হিয়াছেন,_- 


“সমাধিঞ্চ পরং যোগং বহুভাগ্যেন লত্যতে । 
গুরোঃ কৃপাপ্রাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিত£ ॥১)% 


সমাধি সাধনার অধিকারী-সন্বন্ধে মহাত্বা-ঘেরও ক হিয়াছেন,- 


হ৪৬ সিদ্ধাস্তদর্শন.। 


*বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতি- 

রাত্নপ্রতীতিম্মনসঃ' প্রবোধঃ । 

দিনে দ্রিনে যস্ত ভবেৎ স যোগী 

স্থশোভনাভ্যানমুপৈতি সদ্যঃ ॥ ২ ॥৮ 
মহাত্মাঘেরও তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন, 

“ঘটাভ্ডিন্নং মনঃ কৃত্বা এক্যং কুর্ধ্যাৎ পরাত্বনি | 
সমাধিং তদ্বিজা নীয়ান্মুক্তনংজ্ঞে। দশা দিভিঃ ॥৮ 
“ঘট বা দেহ হইতে মনকে পৃথককরত, তাহ! পরমাআআার সঙ্গে 
এক্য করিতে হইবে । সেই এঁক্যই, সমাধি। সমাধি দ্বার! 
সর্ব-দশ। বা সর্বাবস্থা হইতে মুক্ত হওয়। যায়।” সর্ব-দশ! হইতে 
মুক্ত হইলে, জীবের অবশ্তই বন্ধন থাকে না। অতএব 
সমাধিও জীবের মুক্তির কারণ। “সমাধি” জীবের মুক্তির কারণ 
বলিয়া, সমাধি-লাভ-বাসনাও জীবের মঙ্গলের কারণ । অগ্রে 
জীবের সমাধি-লাভ-বাসনা না হইলে, সমাধি-সাধনা-সম্বন্ধে 
তাহার প্রবুত্তিই হইতে পারে না । সেইজন্ত সর্বাগ্রে সমাধি- 

লাভ-বাসনার প্রয়োজন। সেইজন্তই অষ্টাবক্রের-_ 
“নিঃসঙ্গে। নিজ্্রিয়েহিসি ত্বং স্বপ্রকাশে। নিরঞ্জীনঃ। 
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৫ ॥৮ 
বলা সঙ্গত হয় নাই। সুমুক্ষুজীবের সমাধি-লাভ-বাসনা 
হইলে, তাহার মুক্তিলান্ভের অনেক সম্ভাবনা থাকে। এই 
গ্রকীরে সমাধি বণিত হইল। আপাততঃ সমাধি-সিদ্ধের অবস্থ1 
ৰমিত হইতেছে। নমাধি-সিদ্ধ হইলে, এইরূপ বোধ হুয়,-- 
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“অহং ব্রহ্ধ নচান্যোহন্মি ব্রন্মৈবাছং ন শোকভাক্‌। 
সচ্চিদানন্দরূপোহ্হং নিত্যমুক্তঃ ত্বভাববান্‌ ॥ ৪ 01 


কথিত হইল--“আমিই 'বরহ্ধ/-_ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছুই নহি, 
ব্র্ষই “আমি” | সেইজন্তই “আমি” অশোক, “আমি'ই সচ্চিদা- 
নন্দরূপ-নিত্য-যুক্ত-স্বভাববান্।” অতএব সমাধি সামান্ত নহে, 
হহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । সমাধি দ্বার! ব্রঙ্গজ্ঞান হয়, সমাধি 
দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়, সমাধি দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান হয়। সমাধি, 
সম্পূর্ণ মুক্তির অন্ুকুল। দেইজন্ত সমাধি-সম্বন্ধে দারশশনিক- 
বিখরণ, পর-সিন্ধান্তে সন্নিবেশিত হইল । দার্শনিক-যোগ- 
প্রিরগণের পক্ষে উহ বিশেষ উপযোগী হইতে পারিবে । 
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গুপিদ্ধ পাতগ্জলদর্শনীয় ঘমাধি-পাদ্দ কথিত হইতেছে,-- 
“অথ যোগানুশাসনমূ ॥ ১ ॥ 
যোগশ্চিতবৃত্তিনিরোধ2 ॥ ২ ॥ 
তদা দ্রষ্ট, স্বরূপেইবস্থানম্‌ ॥ ৩॥ 
বৃতিসারূপ্যমিতরত্র ॥ 8॥ 
বৃত্তপ্নঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্রিষ্টাত ॥ ৫ ॥ 
প্রমাণ-বিপধ্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 
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বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞীনমতক্্রপপ্রতিষ্ঠম্‌ ॥ ৮ [ 
শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তশুন্যোবিকল্পঃ ॥ ৯ ॥ 
অভাবপ্রত্যয়ালন্বন] বৃভিরমিদ্রা ॥ ১০ ॥ 
অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥ 
অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥ 
তত্র স্ছিতে৷ যত্রোহভ্যানঃ ॥ ১৩ ॥ 
স তু দীর্ঘকালনৈর্তর্যযসকারাপেবিতোদুঢ়- 

ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥ 
দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিভৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞা 

বৈরাগ্যমূ ॥ ১৫ ॥ 

ততপরং পুরুষখ্যাতেগুণবৈতৃষ্ণ্যম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতান্ুুগমা সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥ 
বিরাম প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ববং সংস্কারশেযোহন্যঃ ॥১৮॥ 
ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
শরদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপুর্ববক ইতরেষাম্‌ ॥২০॥ 
তীব্রসদ্ধেগানামাসমঃ ॥ ২১॥ 
ম্বুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোইপি বিশেষ? ॥ ২২॥ 
ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥ 
রেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরাম্ষ্টঃ পুরুষবিশেষ 

ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ 
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তাত্র নিরতিশরং সর্ববজ্তঞত্ববীজমূ ॥ ২৫ ॥ 
স পুর্বেবষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥ 
তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭॥ 
তজ্জপস্তদর্থভাবনমূ ॥ ২৮ ॥ 
ততঃ প্রত্যকৃচেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯। 
ব্যাধিস্ত্যানসংশয় প্রমাদালস্তাবিরতিভ্রান্তিদর্শনীলব্ধ- 
ভুমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহস্তরায়াঃ॥ ৩০॥ 
ছুঃখদৌন্মনস্যাঙ্গ মেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বানা! বিক্ষেপসহু- 
ভূবঃ ॥ ৩১ ॥ 
তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্বীভ্যানঃ ॥ ৩২ ॥ 
মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং হৃথছুঃখপুণ্যাপুণ্য- 
বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিভপ্রসাদনমূ ॥ ৩৩ ॥ 
প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণন্ত ॥ ৩৪ ॥ 
বিষয়বতী বা প্ররৃতিরুৎপন্না] মনসঃ স্থিতি” 
নিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥ 
বিশোক। বা জ্যোতিক্মতী ॥ ৩৬ ॥ 
বীতরাগবিষয়ং বা চিত্ত ॥ ৯৭ ॥ 
ন্বপ্ননিদ্রোজ্ঞানালঘ্ঘনং বা ॥ ৩৮ ॥ 
যথাভিমতধ্যানাদ্া ॥ ৩৯ ॥ 
পরমাণুপরমমহত্বান্তোইস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 
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ক্ষীণবৃতেরভিজাতস্তেব মণেগ্রহিতৃগ্রহণ গ্রাছোণু 
তৎস্থতদগ্জনতাসমাপত্ভিঃ ॥ ৪১৯ ॥ 
তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সক্কীর্ণণ সবিতর্কা॥ ৪২ ॥ 
স্বৃতিপরিশুদ্ধোস্বব্ূপশুন্যেবার্থমাত্রনির্ভাস! 
নিবিতর্কা ॥ ৪৩ ॥ 
এতয়ৈব সবিচারা নিবিচারা চ সুন্মবিষয়া 
ব্যাখ্যাত। ॥ 8৪ ॥ 
সুন্মবিষয়ত্বপ্চালিঙ্গপর্ষযবনানম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥ 
নির্ব্বচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাঁদঃ ॥ ৪৭ ॥ 
তত্র খতভ্তর! প্রজ্ঞা! ॥ ৪৮ ॥ 
শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়। বিশেষত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥ 
তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥ 
তশ্তাপি নিরোধে সর্ধবনিরোধান্নিবাঁজঃ 
| সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥৮ 
উক্ত সমাধিস্পাদ সমাপ্ত করিয়া, এনক্সণে সমাধি-পাদের ব্যাধ্য। 
লিখিত হইতেছে ;--"হিরণা-গর্ভ-সম্মত যোগানুশাসন বলা যাই- 
তেছে। ১। চিত্বন্বুত্তি সকল নিরোধের নাম, যোগ । ২) 
চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইলেএদ্রষ্টা ব। সাক্ষী-ন্বরূপে অবস্থিত হন্‌।৩। 
সেই অবশ্থিতিকালে আত্মার "ম্বরূপ অগ্রচ্ছন্ন থাকে । এতস্তিন্ন 
অন্ত কোন সময়ে তিনি নানা মনোবৃন্তির সহিত সংযুক্ত 
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থাকায়, তত্ম্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে । ৪ । পঞ্চ-প্রকাধ 
মনোবৃত্তি। সেই পঞ্চ-প্রকার মনোবুত্তি আবার দ্বি-ধা বিভক্ত 
হুইয়াছে। এক প্রকারের নাম ক্রিষ্ট বা ক্লেশদায়ক এবং 
অপর প্রকারের নাম অর্রিষ্ট বা ক্লেশনাশক। ৫) প্রমাণ, 
বিপর্ধায়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্থৃতিকেই পঞ্চ-প্রকার মনোবৃত্তি 
বল। যায়। ৬। প্রমাণ-বৃত্তির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগম । ৭। যাহা ভ্রমাম্মক মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম অপনীত হইলে 
যেজ্ঞান স্থায়ী হয় না, সেই জ্ঞানকে “বিপর্যয়” বল! যাইতে 
পারে। ৮। বস্ত না থাকিলেও তন্নামাত্মক-শব্-জনিত যে 
এক প্রকার মনোবৃত্তি স্কংরিত হয়, সেই মনোবৃত্তিকে “বিকল্প” 
বলিলে ভূল হয় না। যেমন খ-পুষ্প না! থাকিলেও, তাহ। 
বলিবামাত্র মনে এক প্রকার বৃত্তির উদয় হয়। ৯। অজ্ঞানা- 
লন্বিত স্বগ্রকাশ মনোবুত্তি “নিদ্রা” ।১০। প্রত্যেক অনুভূত 
বিষয়ই চিত্তে অস্কিত হইয়া আছে; শ্রপ্রকার অঙ্কিত হুইয়] 
থাকারই অপর নাম "স্বৃতি | ১১। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য- 
সাহায্যে প্রত্যেক মনোবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইতে পারে । ১২। চিত্ত 
স্থর করিবার জন্য রজস্তমোবৃত্তি-ৃস্ত যে যত্ব, তাহাকেই 
“অভ্যাস” কহা! যায়। ১৩। প্রযত্র-সহকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক 
দীর্ঘকাল এ প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে, তবে তাহা স্ুদুঢ় 
ও নিশ্চল হয়। ১৪। যাহার সমস্ত শান্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয 
বিষয়ে বিতৃষ্ণ1 জন্মিয়াছে, যিনি সমস্ত দৃষ্ট-বিষয়ে বীত-স্পৃহ 
হইয়াছেন ১ তাহারই বশীকার-সংজ্ঞকঙ্বৈরাগ্য জন্মিয়াছে | ১৫। 
এঁ প্রকার পরম-বৈরাগ্য স্ফুরিত হইলে, প্ররৃতি-পুকুষ যে 
পরস্পর অভেদ নয়, তৎলন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞান- 
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প্রভাবে প্রাকৃতিক গুণ-নিচয়ের প্রতিও বীত-স্পৃহ হইতে হয় ।৮৩। 
যে সংশক্স-বিপর্যায়-বিরহিত-সম্প্রজ্ঞান-সমধিবলে ভাব্য-বস্ত-বিষ- 
য়ক-জ্ঞান বিলুপ্র হয় না,-_-বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অন্মিত।- 
ক্রমে তাহা চারি ভাগে বিভক্ত। ১৭। গ্রবল-বৈরাগ্যবশত 
ঘখন সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তখন চিত্ত প্রত্যেক সংস্কার" 
পরিশৃন্য হয়; সেই অবলম্বন-রহিত অপুর্বাবস্থাকেই অসম্প্র- 
জ্ঞাত-সমীধি বলা যায়। ১৮। সম্প্রজ্ঞাত-সনাধি-মূলক বিদেহ- 
লয় কিন্বা প্রকৃতি-লয়, উভয়ই মুক্তির কারণ হয় না। যেহেতু 
উভয়ই অবিগ্ভা-পরিশূন্ত নহে। নিদ্রার পর জাগরণ হইলে 
যেমন নানাকার্ষ্যে ব্যাপুত থাঁকিতে হয়, তদ্রপ এ উভয়বিধ 
অনাত্ম,লয়ের পরেও চিত্ত পুনঃ পুনঃ সাংসারিক-ব্যাপারে আসক্ত 
হয়।১৯। যিনি যোগ-সন্বন্ধীম শ্রদ্ধ-বীর্ঘয-স্মৃতি-সমাধিবলে, 
অভুল প্রজ্ঞালীভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইয়াছেন। কোন 
গ্রাকৃতিক-প্রলোভন আর তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারে 
না। তিনি বিদেহ্‌-লয় এবং প্রকৃতি-লয়-বিহীন-উপায়-প্রত্যয়- 
শীল-নিত্য-মুক্ত-যোগী হইয়াছেন। তিনিই চিরকালের জন্য 
্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ২*। তীব্র-কাধ্য-শক্তি-সম্পন্ন- 
সংস্কারের নাম 'সম্বেগ” । তীব্র-সন্বেগশালী-ষোগীরই শীঘ্র সমাধি 
হয় । ২১। মুছু, মধ্য ও অধিমাত্র-ভেদে তিন গ্রকার “সম্বেগ” 
আছে। মুছু-সম্বেগশীল-যে!গীর সমাধি বিলম্বে হয়। মধা- 
সন্বেগশালী হইলে, তদপেক্ষ! শীঘ্ব হয়। যীহার অধিমাত্র-, 
সন্বেগ হইয়াছে, অতি' শীঘ্ই তিনি সমাধি-মপ্র হন্‌। ২২। 
শুদ্ধ-ভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের অঙ্চনা করিলেও সম্প্রজ্ঞাত- 
সমাধির অধিকারী হওয়। যায়। ২৩। যে পরম-পুরুষকে বা 
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পুরষোত্তমকে ক্রেশ, কর্ম, বিপাক ব! কর্মফল এবং আশয, 
অধীন করিতে পারে না, যিনি সর্বাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, 
তিনিই ঈশ্বর। ২৪। যিনি ঈশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ তাহাতে 
নিরতিশন্ব র্বজ্ঞত্ববীজ নিহিত আছে । ২৫। সেই ঈশ্বর, 
ব্রহ্মার এবং সমস্ত দেবগণেরও গুক। তিনি চিরকাল আছেন, 
সেইজন্ই তিনি “নিতা”। ২৬। সেই ঈশ্বর, ওঞ্কারের বাচা । 
তাহার নাম, ওং বা ও ।২৭। ইঈশ্বরবাচক 'ওস্কার বা প্রণব 
জপ করিতে করিতে, ঈশ্বরবাচক ওক্কার বা প্রণবের 
অর্থ ভাবিতে ভাবিতে-_সেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া 
যায়। সম্যক-একাগ্রতার উদযঘ্ষে এ প্রকার জপদ্বারা সমাধি 
হয়। ২৮। নিয়ত ওকস্কার বা গ্রণব-জপ এবং তদর্থ ভাবন! 
করিলে, সমস্ত যোগ-বিদ্বই অপসারিত হম্-ক্রমে সমল-চিন্ত 
অমল হয়; নিজ দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাহাকে 
জানা যায়, তাহাকে জানিলে শ্বভাবতঃ সমাধি-শক্তির স্ফুরণ 
হয়। ২৯। ব্যাধি, স্ত্যান বা (সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছার অভাব 
ন1 থাকিলেও তাহ! কাধ্যে পরিণত করিবার ক্ষমতার অভাব), 
সংশয়, প্রমাদ, আলস্ত, অবিরতি বা অনিবার্য-বিষয়াসন্তি, 
ত্রান্তি-দর্শন ব1 ভ্রান্তি-মুলক-অনিত্য-জ্ঞান, অলব্ধ-ভূমিকত্ব এবং 
'নবস্থিতত্ব ব নানা বিদ্ববশত যোগ-শক্তির অপ্রাপ্তি প্রভৃতি 
বিষম-বিদ্রনিচয়-প্রভাবে সমাধিলাভ্জ কর। যার না। এ সকল 
চিত্ত বিক্ষেপের বিশেষ অন্তরায়। ৩০। ছুঃখ, শারীরিক-কম্প, 
শ্বাস-প্রশ্থান এবং ইচ্ছার ব্যঘাত-জনিত ক্ষোভ হইতে যে 
মনোবিকার উপস্থিত হয়, তাহা সমাধি-সম্বন্ধে মহা-বিদ্ন । ৩১। 
এ সকল গ্রতিবন্ধক হুইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এক্‌-তন্বাভ্যাস 
২২ 
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বা একাগ্রভাবে একমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানই অভ্যাস করিতে 
হইবে । ৩২। অন্তের স্থথে স্ুখ-বোধ হইলে, অন্তের ছুঃখে 
দয়! হইলে, অন্তের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্তের পাপে উপেক্ষ! 
করিলে, চিত্তে যে এক অপূর্ব অমল-ভাঁবের আবির্ভাব হয়, 
তাহার তুলন1 নাই। সে ভাব প্রফুল্লতাময়-চিত্ত-প্রসাদদ। সেই 
ভাবময়-চিত্ত-গ্রসাদই সমাধির জনক । ৩৩। পুনঃ পুনঃ 
বহির্বাযু আকর্ষণ পূর্বক সাধ্যানুসারে অন্তরে ধারণ করিয়! 
পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিলেও চিত্ব-স্থির হইতে পারে। চিত্ত" 
স্থির হইলে একাগ্র হওয়া যাঁয়। ৩৪। দিবাজ্ঞানময়ী-সর্বব- 
বিষয়বতী-প্রবৃত্তি-প্রভাবে সর্ধ-তত্ব জ্ঞাত হইয়া, সর্ব-তত্ব- 
ময়-চিত্ত করিতে পারিলেও তাহ। স্থস্থির হয়; সেই স্থুস্থির- 
চিত্ত এরূপ স্ুনির্মল হয়, যে তত্প্রভাবে দ্িব্য-গন্ধ আত্রাণ 
করা যায়, দিব্য-শব্দ শ্রবণ কর। যায়, দ্িব্য-রম আম্বাদন 
কর। যায়, দিব্য-ন্ধপ দর্শন কর! যায়, দিব্য-স্থখ অনুভব 
করা যায়। এই সকল ফল প্রত্যক্ষ করিলে স্বভাবতঃ 
আরও যোগান্ুশীলনে চিত্ত সুদৃঢ় হয়। ৩৫। মনোস্থির হইলে 
এক প্রকার অপরূপ জ্োতি-দর্শন হয়। সে জ্যোতির তুলন। 
নাই। তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি চিরকালের 
জন্য অশোক হইয়াছেন। তিনি সেই জ্যোতিম্মতী-সাত্বিকী- 
বুদ্ধি-প্রভাবে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির অধিকারী হইয়াছেন । ৩১। 
থরম-বৈরাগীপ্বিগের বৈরাগ্য-সন্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও 
চিন্তা করিলে, চিত্ত-স্থিরহয়। চিত্ত-স্থির হইলে, সম্প্রজ্ঞাত- 
সমাধির আর বিলম্ব থাকে ন|। ৩৭। নিদ্রিতাবস্থায় শ্বপ্প- 
যোগে কোন দিব্য-মুত্তি দর্শন অথবা অপ্রাকৃত-স্ুথান্গতব হুইলে, 
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জাগিবামাত্র যদি সেই দিব্-মৃত্তি এবং অনুভূত-স্ুথচিস্তা কর! 
যায়, তাহা হইলেও একাগ্র-চিত্ত হওয়া যায়। ৩৮। নিজাভি- 
মত যে কোন দিব্া-বস্ত ধ্যান কর না কেন, তৎগ্রভাবে 
অবশ্ঠই একাগ্রতা-শক্তি গ্রাবল হুইবে। ৩৯। উক্ত অভ্যাস- 
গুলি সুনির্শল-স্থির-চিত্ত হইলে, অতি ক্ষুত্র-পরমাণু হইতে 
পরম-মহৎ-পরমাত্বাকে পর্য্যস্তও বশে আনা যায়। ৪০। অতি 
স্থল হইতে যখন অতি হুক্ষ-বস্ততে পর্য্স্ত মনোস্থির করিবার 
যোগ-সাধকের সামর্থা হইবে, তখনি ঈশ্বরে মনোলয় হইবে। 
তখন কোন বস্ততে বা কোন তত্বে মনোস্থির করিতে হইলে, 
বিদ্ব উপস্থিত হইবে না। যখন সমাক্‌-গ্রকারে মনোবশ 
হইবে, তখন আ'র একাগ্রত1 অভ্যাসের প্রয়োজনও হইবে না। 
তখন কোন স্ুুল কিন্বা সু্-জ্ঞেয়াবলম্বনে মনোস্থির করিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে না। তখন নির্মল-স্ষটিক যেমন--যখন 
যে বর্ণের যে পদার্থের সন্নিহিত কর! হয়, তখন তাহ] যেমন 
সেই বর্ণের সেই পদার্থে রঞ্জিত হুইয়! যাঁয় ; তন্দরপ অদ্ভূত একা- 
গ্রতা-বলে নিবৃত্তিক-নিম্মল-চিত্ত-বৃত্তি সর্ব-বস্ততে, সর্ব-বিষয়ে, 
এমন কি ঈশ্বরে পর্য্যন্ত নিবেশিত হইতে পারে এবং তন্নিবন্ধন 
কলভোগও করিতে পারে। কাষ্ঠ অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে, 
অগ্নির স্ায় কাষ্ঠও দাহ করে। তখন অগ্থি যেসকল ফলভাগী, 
কাষ্ঠও সেই সকল ফলভাগী হয়! এ প্রকারে নিবৃত্তিক- 
নিন্মল-চিত্ত যখন যে বস্তুতে সংযুক্ত হয়, তখন তাহা সেই 
বস্তরই ফলভাগী হয়। ৪১। এ সকন্ত সমাপত্তির বা তন্ময়তার 
মধো যে সমাপত্তি শব্ধ, অথবা যে সমাপত্তির বা তন্ময়তার অর্থ 
ধ্যাতার স্পষ্ট বোধ হয় ন1, সেই সমাপত্তির বা তন্ময়তার নামই 
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সবিতর্ক-সমাধি। ৪২। ধ্যাতা, ধ্যেয়-বস্ত-বাঁচক শব্দার্থ বিস্মৃত 
হইলে, কেবলমাত্র তাহার চিত্তে ধ্য় প্রকাশিত থাকেন। 
সেই কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তর প্রকাশকেই নির্বিতর্ক-সমাধি 
বল] যায়। ৪৩। কথিত সবিতর্ক-নিব্বিতর্ক-সমাধির ব্যাখ্যা 
দ্বার শ্ুপ্বিষয়ক সবিচার-নির্বিচার-সমাধিও নির্ণয় করা 
হইয়াছে । ৪৪ । স্ুক্ম-বিষয়ক সবিচার ও নির্ব্বিচার-সমাধি, 
প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃতি পর্যযস্তই তাহাদের 
সীমা । ৪৫। এ সকল সম্গাধি, সবীজ-সমাধির বা ষে সমাধির 
অবসানে পুনর্ধার সংসারাসক্তির বীজ অস্কুরিত হয়, সেই 
সমাধির অন্তর্গত। ৪৬। নির্ব্বিচার-সমাধি-প্রভাবে স্থববিমল- 
চিত্ত হইলে, সর্ব-প্রকাশক অধ্যাত্-গ্রসাদ লাভ হয়। সেই 
অধ্যাত্-গ্রসাদেরই অপর নাম অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। ৪৭। সেই 
অধ্যাত্ব-প্রমাদ বা অধ্যাত্ব-বিজ্ঞানবলে, খতস্তরা-গ্রজ্ঞা বা ষে 
প্রস্ভাবলে কেবল সত্যই প্রকাশিত হয়, সেই গ্রক্ঞা স্কংরিত 
হয়। ৪৮! শ্রুতানুমান-জাত-প্রজ্ঞা বা ইন্দ্রিয়জনিত-প্রজ্ঞ| 
বা অনুমান-প্রস্থত-প্রজ্ঞা অথবা অন্ত কোন প্রকার গ্রজ্ঞাই 
সর্ববজ্ঞানময়ী-সর্ব্বতত্ব প্রকাঁশিক1-সর্বশক্তিশালিনী-খতস্তরা-গ্রজ্ঞার 
সমতুল্য নহে। খতভ্তরা-প্রজ্ঞাই সর্বাশ্রেষ্ট প্রজ্ঞা । তাহার 
সহিত অন্ত কোন গ্রজ্ঞারই তুলন| হইতে পারে না। ৪৯। 
সেই খতস্তরা-প্রজ্ঞা-প্রহত-সংস্কার-বলে সমস্ত পূর্ব-সংস্কারই 
বিনষ্ট হয়। ৫*। তৎপ্রভাবে সমস্ত পূর্ব-সংস্কার বিনষ্ট হইলে, 
তাহাও নিরুদ্ধ হয়। হাহা নিরুদ্ধ হইলে, সর্ধ-নিরোধক- 
নির্বাজ-সমাধির আবির্ভাব হয়। নির্বাজ-সমাধি বা বীজ-শুন্ঠ- 
সমাধি বা যে সমাধিতে চিত্তের সম্প্রজ্ঞ(ত-বুত্ির অভাব হুয়» 


চতুর্থ, ভাগ । ২৫৭ 


সেই সমাধি হইলে, চিত্ত সর্ব-বৃত্তি-শন্ত হয়। তখন তাহার 
কোন গুণ ও কোন ক্রয়! থাকে না। তখন তাহা! আপনার 
প্রহতি-_ মূল-প্রকৃতিতে লয় হয়। তখন আত্মাও নিগুণ-নিক্িয় 
হইয়া! কেবলমাত্র, হন্‌। ৫১।৮ সমাধি-পাদের উক্ত শেষ সুত্রানু- 
সারে নির্বাজ-সমাধিবশত নিগুপণ-নিক্ষিয় হইতে হয়। অতএব 
সমাধি, জীবত্ব হইতে মুক্ত হইবারই উপায়। সেইজন্য সমাধি- 
প্রাপ্তির অনুকূল যুহা, তাহাও মুক্তির অনুকূল বলিতে হইবে। 
সেইজন্য জনকের প্রতি অষ্টাবক্রের-_ 

“নিঃসঙ্গে। নিক্কিয়োহসি ত্বং স্বপ্রকাশে। নিরঞ্জনঃ | 
অয়মেব ছি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৫ ॥৮ 


বল! উচিত হয় নাই! কারণ সমাধিবশত মুক্তি হয় বলিয়া, 
সমাধির জন্ত বাঁসনাও মুক্তির অন্কুল। এ প্রকার বাসনাকে 
কখনই বন্ধন অথবা বন্ধনের কারণ বল। যায় না৷ 





ঘ্বাবিংশ সিদ্ধান্ত | 

ষোড়শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,_- 

“তয়! ব্যাগ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্ঘতঃ | 

শুদ্ববুদ্ধস্বরূপন্তবং মাগমঃ ক্ষুদ্রেচিত্ততাঁমূ ॥% 
উক্ত শ্লোকের অর্থ এই প্রকার,-প্তুমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত। 
যথার্থতঃ বিশ্ব তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। ক্ষুদ্র-চিত্ততা 
ত্যাগ কর। তুমি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বর্ূপ।” জনক কর্তৃক যগ্ঘপি 
, এই বিশ্ব ব্যাপ্ত থাকিত, তাহা হইলে সেই ব্যাপ্রি-সন্বন্ধে জন- 


২৫৮ সিদ্ধান্তদর্শন । 


কের জ্ঞানও থাকিত। নানাশান্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কর্তৃকই বিশ্ব 
ব্যাপ্ত। নানাশাস্ত্রান্ছসারে সেই ব্রহ্ম, বদ্ধ নহেন্। নানা- 
শান্ত্রামসারে সেই ব্রহ্ম, আত্মজ্ঞান-বিহীন নহেন্‌। জনকের 
নিজ বাক্যান্ুসারে এবং অষ্টাবক্রের বাক্যাছ্ছসারে জনক, বন্ধ 
ও অনাত্মজ্ঞানী ছিলেন । অতএব তিনি বিশ্ব-ব্যা্ত ছিলেন, 
্বীকার কর! যায় না। পরিষিত-দেহবিশি্ট পরিমিত জনকে 
বিশ্ব অধিষ্ঠিত ছিলও বিশ্বাস করা যাঁয় না। পরিমিত-জনকে 
ষগ্পি বিশ্ব অধিষ্ঠিত ছিল বিশ্বাস করিতে হয়, তাহ! হইলে 
আমাতেও বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছে, বিশ্বাস করিতে পার। কারণ 
বেদাস্তান্ুমারে জনকে ও আমাতে কোন গ্রভেদ নাই। 
তোমার এ প্রকার বিশ্বাস হুইয়াছে__তুমি নিজে বলিলেও 
আমি তাহা স্বীকার করিব না; কারণ এই বিশ্ব আমাতে 
অধিঠিত থাকিলে, আমি তাহ! অবশ্ঠই বুঝিতাম এবং অন্তান্ত 
সকলেও তাহা অবশ্যই দর্শন করিতেন। বেদান্ত গ্রভৃতিমতে 
বুদ্ধিও প্রাকৃত। অতএব বেদান্ত প্রভৃতিমতে অবশ্তই বুদ্ধি, 
সত্য ও নিত্য নহে। যাহা প্রাকৃত, তাহা” অদ্বৈতমতের কোন 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থমতেই শুদ্ধ” নহে । অদ্বৈতমতের সর্ব-গ্রস্থান্ুসারে 
আত্মাই কেবল শুদ্ব। সে সকল গ্রন্থের কোন গ্রস্থমতেই 
অনাত্মা “শুদ্ধঃ নহে। সেইজন্য অনাস্মা-বুদ্ধিকেও “শুদ্ধ” বলা যায় 
না, সুতরাং অষ্টাবক্রের "শুদ্ধ-বুদ্ধ” শব্ধও ব্যবহার কর! উচিত হয় 
নাই। অষ্টাবক্র কর্তৃক জনককে “শুদ্ধ-বুদ্ধঃ বল! হইয়াছে বলিয়া, 
জনককেও প্রাকৃত বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে--সেইজন্ 
জনককে অনাত্স! বলিয়াও স্বীকার কর! হইয়াছে । কারণ 
অদ্বৈতমতে আত্ম! “বুদ্ধ'ও নহেন্‌, “শুদ্ধ-বুদ্ধ/ও নহেন্‌। সমস্তই 


চতুর্থ ভাগ। ২৫৯ 


আত্মা স্বীকার করিলে, জনককেও “বুদ্ধ” বলিয়া! অবশ্যই স্বীকার 
কর! যায়, তাহ! হইলে জনককে “শুদ্ধ-বুদ্ধ” বলিয়াও স্বীকার করা 
যায়। জনককে শুদ্ধ*বুদ্ধের “স্বরূপ” শ্বীকার করিলেও জনককে 
অনাত্মা বলিতে হয়, কারণ শুদ্ধ-বুদ্ধের "ম্বরূপ” যাহা, অদ্বৈত- 
মতে এবং পাতঞ্জলদর্শনমতে তাহ! অনাত্মা ব প্রকৃতি । জনক 
তাহ! স্বীকার করিলে ও জনককে আত্ম! বল! যায় না। বাস্তবিক 
অগ্াবক্রের যগ্পি জনককে বিশ্ব-ব্যাপ্ত, জনকেতে বিশ্ব-অবস্থিত 
এবং জনক 'শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বন্ধপ” ধারণা হইত, তাহা হইলে তিনি এ 
প্রকার মহাঁন্-জনককে ক্ষুদ্র-চিত্তবিশিষ্ট বোধ করিয়া, তাহাকে 
ক্ত্র-চিত্ততা গরিহার করিতে বলিতেন না। মহান্-ব্রহ্মই 
বিশ্ব-ব্যাপ্ত। তিনি শিব্বিকার, স্থতরাং তাহার ক্ষদ্রচিত্ততাও 
নাই। জনক যদ্ঘপি এ মহান্-ব্রক্দের সহিত অভেদ হইতেন. 
তাহ হইলে অণশ্তই তাহার ক্ষুদ্রচিত্ততা রহিত না, তাহা 
হইলে অবশ্তই তাহার কোন প্রকার বিকার রহিত ন!, 
তাহা হইলে অবশ্তই তাহার বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং মুক্তির 
প্রয়োজনও হইত না। কারণ সব্বশক্তিমান-সম্পূর্ণ-ব্রদ্মে কিছুরই 
অভাব নাই। সেইজন্ত তিনি ব্রন্গের সহিত অভেদ ছিলেন, 
অবশ্ঠই বল! বায় না। | 


ত্রয়োবিংশ সিদ্ধান্ত । 
সপ্তদশ গ্লোকে বল। হইয়াছে 
ণনিরপেক্ষো নির্বিকারে মির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ | 
অগাধবুদ্ধিরক্ষুদ্ধে। ভব চিম্মাত্রবাসনঃ ॥৮ 


২৬০ সিদ্ধান্তদর্শন। 


উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায় এই প্রকার হইতে গারে,_প্তুমি 
নিরপেক্ষ, নিব্বিকাঁর, নির্ভয়, শীতলাশয়, অগাধ-বুদ্ধি, অক্ষুবধ 
এবং চিন্মাত্র-বাসনাবিশিষ্ট হও।” উক্ত শ্নোকে জনককে 
নিব্বিকার হইতে বল] হইয়াছে । অথচ তীহাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
শ্লোকে বল! হইয়াছে-_ 
“ন তং বিপ্রাদিকো বর্ণে নাশ্রমী নাক্ষগোচর2। 
অসঙ্গোহসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ 
ধন্মাধন্ম স্থখং ছুঃখং মানসানি ন তে বিভো ! 
ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ববদ! ॥৮* 


উক্ত দুই শ্লোকানুসারে, জনককে প্রকারান্তরে নিধ্বকারই 
বল! হইয়াছে । তবে তাহাকে উপরোক্ত সপ্ুদশ শ্লোকে 
পুনর্বার নিব্বিকার হইতে বলা হইয়াছে কেন? ভয়ও এক 
প্রকার বিকার । নির্ভয় যিনি, তিনিই নিব্বিকার। উক্ত পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ শ্লোকান্ুসারে জনককে নির্বিকার বলিয়া প্রমাণ কর! 
হইয়াছে । অতএব সেইজন্য তাহাকে নির্ভয় বলিয়াও প্রমাণ 
করা হইয়াছে । ধাহার কোন প্রকার আশাতে আস্থা! নাই, 
তিনিই নিধ্বিকার। যিনি কোন প্রকার আশাশীল নহেন্‌, 
তিনিই নিব্বিকার। সেইজন্ত অগ্টাবক্র কর্তৃক যে জনককে 
নিধ্বিকার হইতে বল। হইয়াছে, আবার তীাঁহাকেই অগ্টাবক্রের 
শীতলাশয় হইতে বল! সমঙ্গ৩ হয় নাই। নির্বিকারের বুদ্ধির 
সহিত কোন সংশ্রব নাই। সেইজন্ত উক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে 
যিনি নিব্বিকাররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাকে অগাধ- 
বুদ্ধি বলাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নিব্বিকারের কোন বাসন! 
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থদকে না। কারণ বাঁসনাও এক প্রকার বিকার । সেইজন্ত 
উক্ত পঞ্চম ও যষ্ঠ শ্নোকে নিব্বিকার-প্রমাণিত-জনককে 
“চিন্মাত্রবাসনঠ বলাও যায় না। অগ্টাবক্রেরই কোন কোন 
শ্নোকানুসারে জনকই আত্মা । অতএব সেইজন্য তাহাকে 
«চিন্মীব্রবাসন?, বলা উচিত হয় নাই। কারণ অদ্বৈত 
মতের অনেক গ্রন্থমতেই আত্মা “চিৎ, । অষ্টাবক্রও তাহার 
অষ্টাবক্র-সংহিত। গ্রন্থের প্রথম-প্রকরণীয় তৃতীয় শ্রোকে 
আত্মাকে “চিন্রেপং কহিয়াছেন। পরমহংস শঙ্করাচাধ্যের 
অনেক গ্রন্থের অনেক শ্রোকানুনারেও আত্মা 1চ৮৩। 





চতুর্ববংশ সিদ্ধান্ত । 

অষ্টাদশ শ্লোকে বল হইয়াছে, 

“সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্ত নিশ্চলমূ। 

এতভ্তত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥% 
উক্ত শ্রেকের অর্থানুসারে বুঝিতে হয়,_-“সাকার, অপতা-- 
নিরাকার, নিশ্চল বা সত্য। এই তত্বোপদেশ-প্রভাবে পুন- 
জন্ম হয় না।” সাকার অসত্য স্বীকৃত হইলে, নিরাকারকেও 
অসত্য বলিতে হয়। কারণ সাকার যাহা, তাহাই আকার- 
বিশিষ্ট নিরাকার । সেইজন্ত সাকার মিথ্যা নহে। অগ্টাবক্র 
এবং জনকেরও আকার ছিল ক তাহারাও আকারবিশিষ্র 
সাকার-নিরাকার ছিলেন। আমাদ্রের গ্রতোকেরও আকার 
আছে। আমর! প্রত্যেকেই আকারবিশিষ্ট সাকার-নিরাকাঁর। 
অতএব আকার, সাকার এবং নিরাকার, এই তিনই সত্য বলিতে 
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হয়। নিরাকারকে 'সত্য বলিয়া নিজে অগ্টাবক্রও স্বীকার 
করিয়াছেন। তবে তাহার মতে সাকার, অসত্য । আমরা 
প্রমাণ করিয়াছি-_-আকার, সাকার এবং নিরাকার, এই 
তিনই সম্য। আমরা যে সাকার, তাহ! স্পষ্টই বুঝিতেছি। 
আমাদের আকার, আমরা আপনারই দর্শন করিতেছি। 
অতএব সেইজন্য আকারাভাব শ্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষা- 
পেক্ষা আনুমানিক-যুক্তি, বিশ্বাস-যোগ্য নহে । তবে এ 
সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমর! সেই যুক্তিই বিশ্বাস 
করি। “সোহহংঃ অর্থাৎ “আমি-সেইঃ এবং “তত্বমসি, 

অর্থাৎ ভুমি-সেই, আনুমানিক যুক্তি দ্বার প্রমাণ করা যাইতে 
পারে; কিন্ত সোহহং এবং তত্বমসি প্রত্যক্ষ-যুক্তি দ্বারা 
গ্রমাণিত হইতেছে না। আমি কথায় মাত্র 'আমি-সেই' বা 
“সোহ্হং, আমি-শিব বা “শিবোইহং) “আমি-বিষু ব1 
“আহংবিষু্ বলিতে পারি ) কিন্তু “আমি-সেই” বা “সোইহং, 
জ্ঞান দ্বারা বুঝি না। তুমি কথায় মাত্র “তুমি-মেই” 
বলিতে পার? কিন্তু তুমি--'তুমি-সেই” ঝলিবার বা '্তত্বমসি, 
বলিবার তাৎপর্য্য বুঝ না। উহ! তত্ব-জ্ঞান দ্বার বুঝিতে হয়। 
যর্দি বল, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে “আমি-সেই” বা *সোহহং, 
বুঝিব-যদি বল, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে 'তুমি-সেই' 
ব1“তত্বমসি+ বলিবার তাৎপধ্য বুঝিবে, তাহা তোমার 
বল! উচিত নহে । কারণ অদ্বৈতমতান্সারে আত্মার ব 
ব্রন্দের সহিত আমি-আত্মার এবং তুমি-আত্মার কোন 
গ্রভেদ ন। থাকিলে, আমি-আত্মা বা আমি-্রক্গ, তুমি- 
আত্মা বা তুমি-ব্রক্গ-স্বন্ধে আমার এবং তোমার অজ্ঞান 
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থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আমি-তুমি-আঁয্মার নিয়ত 
*“সোহহং এবং “তত্বমসি? জ্ঞান থাকা উচিত। তাহা হইলে 
উক্ত বিষয়ে কখনই ব্যতিক্রম হওয়া! উচিত নহে। অষ্টাবক্র- 
সংহিতার প্রথম-প্রকরণীয় উক্ত অষ্টাদশ শ্রোকানুসারে 
নিরাকারই নিশ্চল-নিরাকারই সত্য। আকাশ-_নিরাকার, 
কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। বাযু--নিরাকার, 
কিন্তু অছ্বৈতমতে তাহাঁত সত্য নহে। মন-নিরাকার, কিন্তু 
অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। বুদ্ধি নিরাকার, কিন্তু 
অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। অহঙ্কার__নিরাকাঁর, কিন্ত 
অদ্বৈতমতে তাহাত সত্য নহে। প্রতোক মনোবৃত্তিও 
নিরাকার, কিন্ত অদ্বৈতমতে তাহাদের কোনটাইত সত্য নহে। 
শব্দ__নিরাকার, কিন্ত অদ্বৈতমতে তাহাওত সত্য নহে। উত্ত 
সকল দৃষ্টান্তান্ুসারে বন্ত-গ্রকাঁর বহু-নিরাকার উদাজত হইয়াছে। 
অতএব মেইজন্তই অদ্বৈতমতে নিরাকারকেও অনাতআ্মার 
এক গ্রকার বিকাশ বলিতে হয়। অদ্বৈতমতে কেবল 
আত্মারই বহু-গ্রকারতা নাই; কিন্তু সেমতে অনাস্মারই 
বহুত্ব এনং বহু-গ্রকারতা আছে। পুর্দে নিরাকারেও বহুত্ব 
এবং বহু-প্রকারতা প্রদর্শন হইয়াছে। সেইজন্ত নিরাকারকেও 
অনাত্মার এক প্রকার বিকাশ বল। যাইতে পাবে। প্রত্যেক 
জড়ও নিশ্চল। নিরাকারকে নিষ্ঠল বলিয়া কি তাহাকেও 
এক প্রকার জড় বলিয়া স্বীকার কর! হয় নাই? অষ্টাবক্র 
“নিরাকারন্ত নিশ্চলমৃ* বলিয়াঙ্ছেন বলিয়।, নিরাকারকে ও 
গ্রাকারাস্তরে জড় বলিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান- 
মতে অনেক জড়-পরমাণু আছে। মেসকলের গ্রত্যেকটাই 
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নিরাকার । তবে অষ্টাবক্রের নিশ্চল-নিরাকাঁর কি এক প্রক্ষার 
জড়-পরমাণু? অচল শব্দার্থে, পর্বতও বল! যাইতে পারে। 
অচল এবং নিশ্চল শব্দের একই অর্থ। তবে কি নিশ্চল- 
নিরাকারার্থে পর্বত-নিরাকার বুঝিতে হইবে? যদি বল 
নিরাকার-_অদৃষ্ঠ, পর্বত-দৃষ্ত, অতএব সেইজন্ত অষ্টাবক্রের 
মতে নিশ্চল-নিরাকার__পর্বত-নিরাকার” নহে বলিলেও তুমি 
বলিতে পার। কিন্তু নিরাকার শবার্থে কি কেবল অদৃষ্তই 
বুঝিতে হয়? নিরাকার শব্দেরকি অন্ত কোন প্রকার অর্থ 
নাই ?_অবশ্তই আছে। নিরাকার শব্দার্থে যিনি আকার 
নহেন্,ও হইতে পারে। “ষিনি আকার নছেন্‌ বলিলে' “ঘিনি 
“সাকার” বুঝিলে৪ বুঝ! যাঁয়। পর্বতেরও আকার আছে। 
স্বৃতরাং পর্ধত অবশ্তঠই আকারবিশিষ্ট। অতএব সেইজন্ত 
পর্বতকে ও “সাকার” বলা যার়। কারণ আকারবিশিষ্ট যাহা, 
তাহাই “নাকার” 3 সুতরাং নিশ্চল-নিরাকারার্থে নাকার-পব্বত”ও 
হইতে পারে। নিরাকার শবে যগ্ঠপি “ধাহার আকার নাই” 
ল্বীকার কর] হয়, তাহা হইলে নিরাকার শব্দের অর্থ, 'আকার” 
বুঝিবার পক্ষেই বা বাধা কি? কারণ “যাহার আকার নাই' 
অর্থে, ণ্যঘনি আকার নহেন্ত বুঝি-ত হয় না। নিরাকার 
শব্ষের অর্থ যগ্যপি “যিনি আকার নহেন্, করা হয়, তাহ! 
হইলেও নিরাকার শব্দার্থে,যিনি সাকার” ইহা প্রতিপন্ন হইতে 
পারে, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । অষ্লাবক্র যদ্যপি, 
“স্মন্তই ব্রহ্ম”-_অবধূত-দত্তাত্রেয়-কথিত “সর্ববং ব্র্ষেতি” এই 
বাক্যানুসারে শ্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাহার কথিত, 
নিরাকারকে নিশ্চল বলার জন্ঠ, আমাদের কোন আপতিই 
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হইত না। তাহা হইলে আমরা ভাবিতাঁম--যে ব্রহ্ম 'সমস্ত+ 
তিনি অবশ্ঠই নিশ্চল-নিরাকারও বটেন। 





পঞ্চবিংশ সিদ্ধান্ত । 


একোনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,-- 
“যখৈবাদর্শমধ্যন্ছে রূপেহন্তঃ পতিতস্তর মঃ। 
তথৈবান্সিন শরীরেন্তঃপরিতঃ পরমেশ্বর? ॥” 


মুকুর মধ্যে ষে সামগ্রী প্রতিবিদ্বিত হয়, তাহা সেই মুকুর মধ্যে 
বহে না। পরমেশ্বর শরীর মধ্যে গ্রতিবিশ্বিত রহিয়াছে 
শ্বীকার করিলেও, তিনি শরীরাভ্যন্তরে আছেন, শ্বীকার কর! 
যায় না। আকারই কোন শ্বচ্ছ-পদার্থে গ্রতিবিসষ্বিত হইয়া 
থাকে । আকার, জড়। অজড-নিরাকারকে জলে, দর্পণে 
বা অন্য কোন শ্বচ্ছ-পদার্থে গ্রতিবিদ্বিত হইতে কেহ কখন 
দর্শন করেন নাই। অজড-নিরাকার প্রতিবিম্বত হুইয়া থাকে 
ক্বীকার করিলে, অজড়-নিরাকারও “আকার” স্বীকার করিতে 
হয়) কারণ আকারই প্রতিবিশ্বিত হইয়া থাকে । আকারও 
জড়। সেই আকার যে শ্বচ্ছ-পদার্থে প্রতিবিস্বিত হয়, সে 
স্বচ্ছ-পদার্থও জড়। কোন গ্রকার জড়-শ্বচ্ছ-পদার্থে অজড়- 
চেতন্ত-পরমেশ্বরের প্রতিবিশ্বিত হুওয়। সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
অষ্টাবক্রের মতানুসারে, তোমরা ধদ্যপি একান্তই শরীরে 
পরমেশ্বর প্রতিবিদ্বিত রহিয়াছেন বিশ্বাস কর, তাহা হইলে 
(তামরা! অবশ্তই দেই পরমেশ্বরকে “আকার বলিয়াই স্বীকার 
কর। কারণ পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, আকার ব্যতীত 
১৬৬, 


২৬৬ সিদ্ধাত্তদর্শন | 


এবং জড় ব্যতীত অন্ত কিছুই প্রতিবিস্থিত হইতে পারে না। 
অতএব সেইজন্ত অনাকার-নিরাকারও প্রতিবিশ্বিত হইতে 
পারেন ন, শ্বীকার করিতে হয়। তোমাদের মতে, পরমেশ্বর 
দেহে প্রতিবিশ্বিত আছেন স্বীকার করিলে, তিনিও অস্ত- 
বিশিষ্-আকার অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে 
তিনিও জড় অবস্তই শ্বীকার করিতে হয়। আকার; যাহা 
তাহা অনস্ত নহে-_কে না| জানে? জড় যাহা, তাহাও অনন্ত 
নহে-কে না জানে? তোমাদের অষ্টাবক্রের নিদ্েশানুসারে 
পরমেশ্বরকে অবস্তই জড়াকার বলিয়! স্বীকার করিতে হুয়। 
জ'াকার যে “নিক্ষিয় তাহা! আমরা দর্শন করিয়া থাকি। 
তুমিও পরমেশ্বরকে “নিক্রিয়, বলিয়াই অবশ্থ ন্বীকার কর। 
কারণ তোমার মতে প্র পরমেশ্বর অবস্তই 'ব্রক্গ/ । অদ্ধৈতমতে 
ব্রহ্ম 'নিক্ষিয়” বলিয়াই গ্রতিপাদিত হইয়াছেন । অতএব সেই- 
ন্ট তুমিও এ পরমেশ্বরকে অবস্ 'নিক্ষি্ বলিয়াই জান। 
, উক্ত প্রকার নিশ্রিয়-পরমেশ্বরে, পতিতের কি গ্রয়োজন আছে? 
সে পরমেশ্বরত পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন না। কারণ 
উদ্ধার করাও এক প্রকার কার্ধ্য। কার্ধাই ক্রিয়া। যিনি 
নিক্ষিয়, তিনি অবশ্থই পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন না। 
সেইজন্ত তিনি অবশ্তই পতিতপাবনও নহ্থেন্। উক্ত প্রকার 
নিক্রিম-পরমেশ্বরকে দয়াময়ও বলিতে পার না। কারণ, দয়া 
করাও এক প্রকার কাধ্য। পতিতপাবন-দয়াময়-পরমেশ্থর, 
'সগুণ-সক্রিয। সেই পরণেশ্বরের কাছেই পতিতের বড় আশ! 
ভরসা আছে। সেই পরমেশ্বরই পতিতোদ্ধার জন্ত এই পৃথি- 
বীতে কতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই গরমেশ্বরই 


চতুর্থ ভাগ । ২৬৭ 
পতিতোদ্ধার জন্য, তীহ:ন ভক্তগণের মনোবাঞ্! পূর্ণ করিবার 
' জন্ত বারম্বার অনতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেইজন্তই শ্রীমদ্তগবদগীতার 
চতুর্থ অপ্াঁয়ে শ্বয়ং ভগবান-শ্রীকৃষ্চ মহাস্মা-অজ্ঞুনের প্রতি 
বলিয়াছিলেন,__ 

“যদ! যদ হি ধর্স্ গ্রানির্ভবতি ভারত । 
অস্ঞত্থানমধর্থান্ত তদাত্বানং শ্জাম্যহম্‌ ॥ ৭ 
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছু তাম্‌। 
ধর্মনংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮5 
উল শ্লোকদয়ের নিদ্দেশ ব্যতীত, ভূভার-হারী-শ্রীকুষ্ণ-পরমে- 
শ্বরের অবতার হইবার অন্যান্ত বহু কারণও আছে। সেই 
ভূভার-হারী-করুণাময়-ভক্তবতদল-পরমেশ্বরে, ভক্তিযোগ দ্বারাই 
ভক্ক তাহাতে মিলিত হন্‌। সেইজন্য ভক্তিযোগের বিশেষ 
মাহাম্মা। শ্রীমন্তগবদগীতায় ভগবান-শ্রীকৃষ্চ-কথিত ভক্তিযোগ 


এই প্রকার-_ 
“আঙ্ঞুন উবাচ । 


এবং সততযুক্ত! যে ভক্তাস্তাং পযুঠুপাসতে । 

হে চাপাক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভমাঃ 8১৪ 
শ্ীভগবানুবাচ। 

মধ্যাবেশ্য মনে! যে মাং নিত্যবুক্তা উপাসতে। 

শ্র্ধর। পরুয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥২॥ 

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্য মব্যক্তং পধুপাসতে। 

সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটম্থমচলং ধ্রুবমূ ॥ ৬ ॥ 


২৬৮ সিদ্ধান্তদর্শন | 


সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্রসমবুদ্ধয়$। 

তে প্রাপ্ন,বন্তি মামেব সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ 1 
ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসামূ। 
অব্যক্তাহি গতিছুঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥ 
যে তু সর্বাণি কন্্াণি ময়ি সংস্স্তা মণপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোৌগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬1 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত্যুসংসারসাগরাৎ্। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতমাম্‌ | ৭॥ 
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ | ৮ ॥ 
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরুোধি মধ়ি স্থিরমূ। 
অভ্যানযোগেন ততোমামিচ্ছাণ্ত,ং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥ 
অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহমি মৎকম্মপরমো! ভব । 
মদর্থমপি কন্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাগ্দ্যসি ॥ ১০ ॥ 
অখৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত,ং মদযোগমাশ্রিত2 । 
সর্ববকন্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১ ॥ 
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধযানং বিশিষ্যতে 
ধ্যানাৎ কম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনস্তরমূ ॥ ১২ ॥ 
অদ্দেষ্টা সর্ববভূতানাং-মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিম্মমো। নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখম্খঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥ 


চতুর্থ ভাগ। ২৬৯ 


সন্তুন্টঃ সততং যোগী যতাত্ম! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্ষে। মে ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥১৪॥ 
ষম্মানোদিজতে লোৌকোলোকান্োদ্িজতে চ যঃ.। 
হর্যামর্ষভয়োদ্ধেগৈর্্,ক্তে! যঃ স চ মে প্রিয়? ॥১৫। 
“অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদ্াসীনো গতব্যথঃ । 
সর্বারন্তপরিত্যাঁগী যে! মন্ডক্তঃ স মে প্রিয়ঃ 8১৬ 
যে! ন হ্ৃধ্যতি ন ছেষ্ি ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭৪॥ 
সমঃ শত্রোৌ চ মিত্রে চ তথ! মানাপমানয়োও | 
শীতোক্ুন্থখছুঃখেষু নমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ৯৮ ॥ 
তুল্যনিন্দাস্তৃতিশ্ম্ৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিগ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্ভিমান্‌ মে প্রিয়োনরঃ ॥১৯॥ 
যে ভু ধণ্মাস্বৃতমিদং বথোক্তং পযুণপাসতে । 
শ্রদ্দধান। মণ্পরম।! ভক্তাস্তেইতীব মে প্রিমাঃ ॥২০॥% 


উক্ত শ্রীমন্তগবধশীতোক্ত ভক্তিযোগ সমাপ্ত হইল। এক্ষণে 
উক্ত তক্তিযোগের অর্থ বিবৃত হইতেছে,-_প্অজ্জুন কহিলেন, যে 
নমস্ত ভক্ত তোমাকে সতত-যুক্ত হইয়া ভ্োমাকে উপানন! 
করেন, তাহারা এবং বাঙ্ছারা অক্ষরাবাক্তকে উপানন1! করেন, 
তাহাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি যোগ-বিত্বম? ১। প্রীভগবান 
বলিলেন, আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক নিতাধুক্ত হুইয়া, 
মতত পরমা শ্রদ্ধার সহিত বাহারা আমার অর্চন। করেন, 


২৭০ সিদ্ধান্তদর্শন | 


আমার বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যুক্ততম। হ। 
যে সমস্ত সর্ধ-ভূতহিতে-রত-সব্বত্র-সমবুদ্ধি-সম্পন্ন-ব্যক্তিগণ, 
ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া, সর্বত্র-গমনশীল, অচিস্তা, 
অচল, কুটস্ত, ঞব এবং অনির্দেশ্ত-অক্গরাব্যক্তকে উপাসন। 
করেন, তাহারাও আমাকে লাভ করেন। ৩--৪ 1 অব্যক্তামক্ত 
চিন্ত-ব্ক্তিগণের অধিকতর ক্রেশ হইয়া থাকে; কারণ. 
ছুঃখেই দেহীগণ অব্যক্ত-প্রদা গতি প্রাপ্ত হন্।৫। যে 
সকল ব্যক্তি আমাকে সর্ব-কর্ম এবং সেই সব্ব-কর্ম্ের ফল 
সকল গ্রদান পূর্বক আমাতে রত, যে সকল ব্যক্তি অনন্তা- 
ভক্তিযোগ-বিলমিত-ধ্যান ছারা আমাকে উপাসনা করেন, 
সেই_-আমাতে আবেশিত চিন্ু-তক্তিঘোগ-সম্পন্নব্যক্তিগণকে 
আমি অবিলম্বে মৃতার কারণ, সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার 
করি। ৬--৭। আমাতে হর দ্বারা মনোযেগ কর, আমাতে 
বুদ্ধিনিবিষ্ট কর, নিঃসন্দেহ এর উভয় কার্য দ্বারা ইহলোক 
পরিত্যাগাস্তে, গোলোকে” আমাতেই বাম করিবে ।৮। আমাতে 
যগ্ঘপি স্থিরতার সহিত চিন্ত-সমাধান করিতে সক্ষম হও, 
তাহা হইলে ধনঞ্জয়।! অভ্যাস-যোগাবলম্বনে আমাকে পাইবার 
ইচ্ছা কর। ৯। অভ্যাস-যোগানুষ্ঠানে যগ্ভপি অক্ষম হও-- 
তাহ! হইলে কেবল আমার জন্তই কন্মনুষ্ঠানে তৎপর হও__ 
আমার জন্য কন্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে ।১*। এই 
প্রকার অনুষ্ঠানেও যগ্তপি অশক্ত হও, তাহা হইলে মদেযাগা- 
শ্রিত এবং আত্ম-মংযত হুইয়! সর্ধকর্ধ-ফল-ত্যাগে রত হও 1১১। 
অভ্যাসাপেক্ষ! জ্ঞান শ্রেয়স্কর, জ্ঞানাপেক্ষ1! ধ্যানের প্রাধানা, 
ধ্যানাপেক্ষা কর্দ-ফল-ত্যাগের প্রাধান্ত ঃ অনন্তর সেই করছ 
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ফল.ত্যাগবশতই শান্তিলাভ হয় ।১২। সর্ব-ভূত-গ্রতি 
অদ্ধেষ্টা, মিশ্রতা সম্পন্ন, করুণবা করুণা-সম্পন, নিম্মল, 
নিরহষ্কার, সুখ-ছুঃখে মমভাবাপন, ক্ষমাবান, মতত-সন্ত্ট, 
'যতাকআ্বা, মন্তত্বে দুট-নিশ্চয় এবং মদপিত-মনোবুদ্ধি যে ভক্তি- 
যোগী বা ভক্ত-তিশিই আমার গ্রিয়। ১৩--১৪। যে ভক্তি" 
সম্পন্ন-ব্যন্তি কর্তৃক কোন লোক শঙ্কিত হন্‌ না, যিনি কোন 
লোক কতক শঙ্কা গ্রাপ্ন হন্‌ না, যিনি হর্যামর্ষভয়োদ্বেগ-মুক্ত-- 
তিনিই আমার প্রিয় ।১৫। যেব্যক্তি সব্ব-বস্ততে স্পৃহা শূন্য 
বা অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সন্বোগ্তম- 
ত্যাগী আমার ভক্ত-ঠিনিই আমার প্রিয় ।১৬। হট হইবার 
সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেও ধাহার হর্ষ-বোধ হয় না, ছেষ করিবার 
কারণ উপস্থিত হইলেও ঘিনি দ্বেব করেন না, শোকের 
কারণ উপস্থিত হইলেও ঘিনি শোকার্ত হন্‌ না, যিনি 
আকাজ্জণশুন্তা এবং শুভাশুভ-পরিত্যাপী ভক্তিমান--তিনিই 
আমার প্রিয়। ১৭। শক্র-মিতে সমভাবাপম, মানাপমানে মম- 
ভাবাপন্ন, শীতোষ্-হ্ুথ-ছুঃখে সমভাবাপন্ন, নিন্দা-স্ততিতে 
সমবোধ-সম্পন্ন, সর্ধস্গ-বিবজ্জিত-মৌনী কিঞ্চিৎ গ্রাপ্তিতেই 
সন্তষ্ট)ঈ নিকেতন-শূগ্ঠ, স্থিরমতি-ভক্তিমান-লরই আমার 
[প্রয়। ১৮--১৯। এই নিত্য্ধর্ম যে প্রকার কথিত হইয়াছে, 
তদনুসারে ধাহারা এই ধর্্মাচরণ করেন, সেই সকল শ্রদ্ধা-সম্পন্ন 
মদগত-প্রাণ আমার ভক্তগণ, অঙ্জার অতিশয় প্রিয়। ২৯।৮ 
ভক্তিযেগ কথিত হইল। এক্ষণে অগ্টাবক্র-সংহিতার 
গ্রথম-প্রকরণোক্ত একোনবিংশ 2্ৌক-সন্বন্ধে আরে। কিঞ্চিৎ 
আলোচন! কর! যাইতেছে। পুর্বে বিচার-গ্রসঙ্গে প্রদশিত 
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হইয়াছে, যে পরমেশ্বরের প্রতিবিল্বমাত্র জীব-শরীরে অপিষ্টিত 
আছে কিন্তণম্বয়ং-পরমেশ্বর” জীব-শরাীরে অধিষ্ঠিত নহেন্‌। 
বহ-জীব বিদ্যমান। কথিত প্রমাণান্নারে, সেই সকলের 
কোনটাতেই পরমেশ্বর বিদ্যমান নহেন্‌। শ্ুভরাং সেইজন্ত 
সেই পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপীও বল1 যায় না। কারণ অষ্টাবক্রের 
মতে জীব*মকলে পরমেশ্বর বিদ্যমান নহেন্‌। অষ্টাবক্র- 
সংহিতার প্রথম-প্রকরণোক্ত উক্ত একোনবিংশ শ্লোকে ধাহাকে 
পরমেশ্বর বলা হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ-সক্রিয়। তাহাকে 
নিগুপ-নিক্ষিম্ন বলা যায় না। কারণ ধাহছার পরমৈশ্রর্ধ্য আছে, 
তিনিই পরমেশ্বর । তাহার সেই পরমৈশ্বর্ষ্যের গ্রকাশ--গুণ* 
কর্ম্ম দ্বার হইয়! থাকে, তাহ নানাস্মতি-পুরাণ-তন্ত্রান্তসারেই 
অবগনত ছওয়। যায়। নানান্্ত্যান্থসারে, নানাপুরাণানুসারে 
এবং নানাতন্ত্রান্নারে মেইপরমেশ্বরকে “সগুণ-সক্রিয় বল! 
হুইয়াছে। স্বচ্ছ-পর্দার্থেই জড়াকারের গ্রতিবিষ্ব পতিত হইয়! 
থাকে। কোন জীব*শরীরই স্বচ্ছ নহে। তবে তাহাতে ক্কি 
গ্রকারেই বা পরমেশ্বর প্রতিবিদ্বিত হন? অনেকের পক্ষে 
তাহ! অব্ধারণ করাও দুষ্ষর হইয়! থাকে। 





ষড়বিংশ সিদ্ধান্ত। 


অষ্টাবক্র-সংহিতোক্ত আত্ম+ন্ুঁতবোপদেশে। নাম প্রথম-প্রক- 
রণের বিংশ বা শেষ শ্লোকে বল! হইয়াছে, 


«একং সর্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্ষথ! ঘটে । 
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্বভূতগণে তথা ॥* 


চতুর্থ ভাগ । ২৭৩ 


উক্ত গ্রেকের তাৎপর্য এই প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে, 
“এক্‌-সন্বগত-ব্যোম যেমন ঘটের বহিরন্তরে বিদ্যমান, তদ্্প 
নিত্য-ব্রক্গও নিরন্তর সর্বকৃতে বিগ্মান।” বল! হইয়াছে-_ 
নিতাবরক্গ নিরস্তর সব্বভৃতে বিদ্যমান। অষ্টাবক্রের মতে 
নিতা-ব্রদ্দ নিরন্তর সর্বভূতে বিদ্কমান বলিয়া, সর্বভূতের ও 
'অবশ্ঠই নিত্যতা ক্বীকার করিতে হয়। উক্ত শ্রোকে নিতা-বরহ্গ 
কিয়ুংকালের জন্য সব্বভভূতে বিদ্যমান বলা হয় নাই। ঢমেই- 
জন্য অষ্টাবক্রের মতে সর্বভূতের অনিত্যতা শ্বীকার করা 
ভয় নাই, অবশ্যই বলিতে হইবে। অষ্টাবক্রের মতে, ব্রঙ্গের 
শিতাতার স্টায় সর্বভূতের নিত্যতা শ্বাকুতি হইয়াছে বলিয়া, 
সর্বভূতকেও অনতা বলা যায় না। শ্রতি-বেদান্তমতে যাহ! 
ভাসত্য নহে--ভাহাই আত্মা, তাহাই ত্রঙ্গ। অষ্টাবক্রের মতে 
নিবস্তর বা সতত, ব্রহ্ম 'সর্বভতে, বিগ্মান ; কিন্তু অষ্টাবক্র- 
কথিত উক্ত শ্রোকানুসারে নিত্য-ব্রহ্গ ও নিত্য-সব্বভূতকে অভেদ 
বুঝিবার কোন কারণ নাই। উক্ত শ্রোকান্ুদারে নিত্য-রঙ্গের, 
নিত্য-সর্ধভূতের সঙ্গে পার্থক্য আছেই বুঝিতে হয়। অগচ 
উক্ত শ্লোকানুসারে উন্ডয়কেই নিত্য বল] যায়। কোন গ্রসিদ্ধ 
অদ্বৈত-গ্রন্থমতেও আত্ম বহু নঙ্েেনে। অতএব সেইজন্য 
সর্বভূতকে আম্মা বলা যায় না। অদ্বৈতমতানুসারে কেবল 
ব্রক্মকেই আত্মা বলিতে হয়। অট্্বিতমতে সর্বভূত, অনাআ্মারত 
ান্তর্গত। অগ্গৈতমতানুসারে “সব্বভৃষ্ঠ, অনাত্মার নানা বিকাশ 
বলিয়া, সর্বভূতকে ও অনাম্মা বলিতে হয়। অনেক অদ্বৈত- 
হান্থানুনারে “অনাত্মা”-অনিত্য ও অগত্য। কিন্তু অষ্টাবক্রু- 
ংহিতার প্রথম-প্রকরণের উক্ত বিংশ শ্লোকান্ুনারে, সব্ধ- 
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ভতেরও নিত্য-ব্রদ্দের ম্থায়, নিত্যত| স্বীকার করিতে হয়। 
1নরন্তর তরঙ্গ 'সর্ঘভূতে বিদ্যমান বলিলে, কোন বুদ্ধিমানই সব্ঝ- 
ভূতের অনিতাতা বুঝেন না। নিরন্তর নিত্য-ব্রক্গ যাহাতে বা 
ঘে সকলে পিদামান, তাহ! বা সে সকলও অবশ্যই নিত্য । 
কারণ, শিরস্তর নিতোর-_-অনিত্যে বিদামানতা থাকিতে পারে 
না। কেহ সেই ব্রন্ষের এ প্রকার বিদ্যমানতা অযম্তব নহে 
বলিলে, আমরা তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া তাহার অযৌক্তিক- 
অনতা-কগা ভ্ম-গ্রহ্থত বলিয়াই গণ্য করিয়! থাকি । কারণ 
হটাবক্র স্পষ্টই নিত্য-বরঙ্গের স্তায় সর্ভূতেরও নিত্য স্বীকার 
করিয্াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,__ 


«এবং সর্ববগতং ব্যোম বহিরন্তর্থ। ঘটে । 
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্বভূতগণে তথ! ॥৮ 


অষ্টানক্র-দংহিতোক্ত আত্মান্থীভবোপদেশ নাম প্রথম-গ্রকরপ- 
স্বন্ধীয় মত সমাপ্ত । 





নদং শে'ণেো গঙ্গা তপনতনয়েতি ফ্রুবমমুং 

ত্রয়াণাং তীর্থানামুপনয়সি সম্তেদমনঘে ! ॥ ৫৪ ॥ 
তবাপর্ণে! কর্ণেজপনয়নপৈ শুন্যচকিতা 

নিলীয়ান্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঃ। 
ইয়ুঞ্চ শ্রীর্ববদ্ধচ্ছদপুট কবাটং কুবলয়ং 

জহাতি প্রত্যুষে নিশি চ বিঘটয্য প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥ 
নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী 
তবেন্যাভঃ সন্তো ধরণিধররাজন্যতনয়ে ! 
ন্বছুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলরতঃ 
পরিত্রাতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥ 
দশা দ্রাঘীয়ন্তা দরদলিতনালোতৎ্পলরুচা 
দ্বীয়াংসং দীনং স্পয় কৃপয়া মামপি শিবে ! | 
অনেনায়ং ধন্যে। ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা 

বনে বা হন্ম্যে বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ ॥ ৫৭ ॥ 
অরালং ভ্রপালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে ! 

ন কেষামাধত্তে কুস্রমশরকোদগুকুতৃকম্‌। 
তিরশ্চীনে। ঘত্র শ্রবণপথমুল্লঙ্ব্য বিলসন্‌ 
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্‌ ॥ ৫৮ ॥ 
স্ফ,রদগণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং 
ু্ুশ্চক্রং শঙ্কে তব মুখমিদং মান্টথরথম্‌। 
যমাত্হা ত্রহত্যবনিরথমর্কেন্দু্টরণং 

সৃহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে সং জিতবতে ॥ ৫৯ ॥ 


সরম্বতা; সুক্তীরম্ৃতলহরাকোম্বলভিদঃ 
পিবন্ত্যাঃ সর্ববাণি এ্রবণচুলুকাভ্যামবিরতম্‌। 
চম২্করশ্লাঘাচলিতশিরসঃ কু গুলগণো 
ঝণত্কারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচক্ ইব তে ॥ ৬০ ॥ 
অসৌ নাসাবংশস্তৃহিনগিরিবংশধ্বজপটে ! 
ত্বদীয়ে! নেদীরঃ ফলতু ফলমন্জ্াকমুচিতম্‌। 
বহন্নন্তমুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসঘটিতা; 

সমৃদ্ধ যস্তাসাং রভিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ॥ ৬১ ॥ 
প্রকৃত্য। রন্তার।স্তব জুদূতি " দন্তচ্ছদ রুচে- 
বর্রাকা নাদৃশ্যং জনয়তু কথং বিদ্রমলতা । 

ন বিদ্ব' তদ্িন্বপ্রতিকলনলাতাদরুণিতং 
তুলামধ্যারোঢ,২ং কথমপি বিলড্জেত কলয়া ॥ ৬২ ॥ 
ল্মিতজ্যোহস্।(জালং তব বদনচন্দ্রস্য পিবতাং 
চকোরাণামাসীদতিরসতয়। চঞ্চজড়িমা । 

মতস্তে শীতাংশোরম্বৃতলহরামমরুচয়ঃ 

পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভূশং কাঞ্রিকধিয়া ॥ ৬৩ ॥ 
অবিআান্তং পত্যুণ্ত ণগণকথাজেড়নজড়া 
জবাপুষ্পচ্ছায়া তব জননি ? জিহ্বা বিজয়তে । 
যদ্গ্রাসীনায়ঃ স্ফটিকদুশদ্চ্ছচ্ছবিমন্ত্রী 

সরম্বতা মুক্তিঃ পরিণনতি মাণিকবপুষা ॥ ৬৪ ॥ 
রণে জিন্বা৷ দৈত্যানপগতশরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ 
নিবৃত্ৈশ্চগ্ডাংশুত্রিপুরহরনিন্মাল্যবিমুখৈঃ॥ 


৮৩/০ 


শবশাখেন্রোপেন্দৈঃ শশিশকলকপূর্রধবলা 
বিলুপাান্তে মাতস্তব বদনতান্বূলকণিকাঃ ॥ ৬৫। 
_ৰিপঞ্ধ্যা গারন্তী বিবিধমবদানং পশুপতে- 
স্বয়ারন্ধে বক্ত,ং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ। 
তদীয়ৈশ্াধুর্যযেরপলপিততন্ত্রীকলরবাং 

নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 
করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বসলতষা 
গিরীশেনোদস্তং মুহুরধরপানাকুলিতয়।। 
করপগ্রান্থং শাস্তোম্মুখমুকুরবৃন্তং গিরিন্থৃতে ! 
কথস্কারং ভ্রমস্তব চিকুরমৌপম্যরহিতম্‌ ॥ ৬৭ ॥ 
ভূজাপ্লেষানিত্যং পুরদময়িতুঃ বণ্টকবতী 
তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমল্নালশ্রিয়মিয়ুম্‌। 
স্বতঃশ্বেতা কালাগুরুবহলজন্বালমলিনা 
ম্ণালীলালিত্যং বহতি যদহে। হারলতিকা ॥ ৬৮ ॥ 
গলে রেখাস্তিজো গতিগমকগীতৈকনিপুণে ! 
বিবাদব্যানন্ধপ্রগুণগণসংখ্যা প্র তিভূবঃ। 

বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভূবাং 

ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীম।ন ইব তে ॥ ৬৯ ॥ 
মৃণালীম্বদ্বীণাঁং তব ভূজলতানাং চতস্থণাং 

চঞ্জুভিঃ সৌন্দর্ধ্ং সরসিজভবঃ স্তুতি বদনৈ2। 
শশেদ্ি: সন্তস্থন্‌ প্রথমদলনা দন্বরুরিপো- 

তুর্ণাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তাপঁণধিয়া ॥ ৭০ ॥ 


নখানমুদ্দোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসর্তীং 
করাণান্তে কাস্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী ৷ 
কদাচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হস্ত কমলং 

যদি ক্রীড়ল্পক্মনীচরণতললাক্ষারুণদলম্‌ ॥ ৭১ | 
সনং দেবি ! ক্ন্দদ্বিপবদন্পীতং স্তনযুগং 

তবেদং নঃ থেদং হরতু সততং প্রশ্থতমুখম্‌। 
যদ[লোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ 
স্বকৃস্তে। হেরম্ব; পরিম্ৃষতি হস্তেন ঝটিতি ॥ ৭২ ॥ 
অমূ তে বক্ষোজাবমৃতরসমা'ণিক্যকলসৌ 

ন সন্দেহস্পন্দৌ নগপতিপতাঁকে ! মনসি নঃ। 
পিবন্তো তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ 
কুমারাবগ্ভাপি দ্বিরাদবদ্রন ক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩1 
বহত্যন্য ! স্তন্বেরমদনুজকুস্তপ্রস্থ তিভিঃ 

সমারন্ধাং মুক্ত'মণিভিরমলাং হারলতিকাম। 
কুঠাভোগে। বিম্বাধররুচিভিরন্তঃশবলিতাং 
প্রতাপব্যামিশ্র।ং পুরবিজয়িনঃ কীত্তিমিব তে ॥ ৭৪ ॥ 
কুচৌ সগ্যঃস্সিছ্য ুট ঘটি তকুর্পাসভিছরো 

কষন্তো। দোমুলং কনককলসাভো কলয়তা। 

তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্নং তনুভূবা 
ত্রিধাবদ্ধং দেবি ! নদিকলিলবলীবলিভিরিব ॥ ৭৫ ॥ 
তব স্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে ! হৃদয়তঃ 
পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব। 


১৮৩ 


দঁয়াবত্যা দ€ দ্রবিড়শিশুরাস্বাছা তব যশ 
'কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়; কবয়িতা ॥ ৭৬ | 
হরক্রোধস্ত্রীলবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা 

শাতীরে তে নাভীসরসি কৃতঝশম্পো। মনসিজ2। 
সমুনস্থৌ ত্মাদচলতনরে ! ধূমলতিকা 

জনস্ত।ং জানীতে জননি ! তব রোমাধলিরিতি ॥ ৭৭1 
যদেতহ কালিন্নীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে ! 

কৃশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি ! তব সভ্ভাতি সুধিয়াম্‌। 
বিমর্দদন্যো ন্যং কুচকলসয়োরস্তরগতং 

তনুভূতং ব্যোম প্রবিশদিব নাঁভিং কুহরিণীম্‌ ॥ ৭৮ ॥ 
স্থিরে! গঙ্গা বর্তঃ স্তনমুকুললোমাবলিলতী- 

কলাস্থানং কৃণ্চং কুস্থমশরতেজোহুতভুজঃ। 
রতেলাীলাগারং কিমপি তন নাভীতি গিরিজে 
বিলন্বারং সিদ্ধেগিরিশনয়ন।নাং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥ 
নিসর্গক্ষীণস্ত স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো 

নমন্মুত্তেন্নীভৌ বলিধু শনকৈন্ত্,ট্যত ইব। 

চিরং তে মধ্যস্ত ক্রটিততটিনী-তীরতরুণ। 
সমাবস্থাস্থেন্সে। ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে ! ॥ ৮০ ॥ 
শুরুত্বং বিস্তারং ক্ষিতিধরপতিঃ পারবতি ! নিজা- 
নিতন্বাদ[চ্ছিছ্ ত্বয়ি বজনরূপেণ নিদধে | 
জ্ৃত্তে বিস্তীর্ণ! গুরুরয়মশ্যোং বন্ুতীং 
নিতম্বপ্রাগ্ভাবঃ স্থগয়তি লঘ্বুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১ 


গজ 
পাস 


১/৮/ ৫ 


কঁরীন্দ্রাণাং শুপ্তাঃ কনককদলীকাগুপটলী- 
মুভাভ্যামুরুভ্যামুভয়মপি নিজ্জিত্য ভবতী | 
স্থবৃন্তাভ্যাং পত্যো৷ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিন্ৃতে ! 
বিজিগ্যে জান্ুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তদ্বয়মপি ॥ ৮২ ॥ 
পরাজেতুং কুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভে গিরিস্ুতে ! 
নিষঙ্গৌ তে জঙেঘ বিষমবিশিখো! বাঢমকৃত | 
বদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলা:ঃ পাদযুগলী- 

নখা গ্রচ্ছদ্ম।নঃ স্থরমুকুটশাণৈকনিশিতাঁঃ ॥ ৮৩ ॥ 
শ্রুতীনাং মুদ্ধীনো দধতি তব যৌ শেখরতয়া 
মমাপ্যেতৌ মাতঃ ! শিরসি দয়য়া ধেহি চরণো । 
ষয়োঃ পাগ্ং পাঁথঃ পশুপতিজটাজুট তটিনী 
ঘয়োল্লাক্ষালন্মনীররুণহরচুড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥ 
হিমানীহন্তব্যং হিমগিরিতটা ক্রান্তরুচিরো 
নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পরভাগে চ বিশদৌ। 
পরং লক্ষনীপাব্রং ভ্রিরমপি স্থজন্তে। প্রণয়িনাং 
সরোজং ত্বপাদে জননি ! জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্‌ ॥ ৮৫ ॥ 
নমোবাচং ব্রমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো- 
স্তবান্মৈ দন্দ্ায় স্ফটরুচিরসালক্তকবতে। 
অসুয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে 
পশুনামীশানঃ প্রমদবনকক্ষেলিতরবে ॥ ৮৬।॥ 
মৃষা কৃত্বা গোত্র শ্বলনমথ বৈলক্ষন্নিতং 

ললাটে ভর্তীরং চরণযুগলং তাড়য়তি তে। 


১৬/৩ 


চিরাদন্তঃশল্যং দহনকুতমুন্মলিতবতা 
'তুলাকোটিঙ্কাণৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণ! ॥৮৭॥ 
পদন্তে কান্তীনাং প্রপদমপদং দ্রেবি ' বিপদাং 

কথং নীতং সন্ভিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলীম্‌। 

কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা 

তদাদায় স্যস্তং দৃশদি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥ 
নখৈন্নণকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোৌচশশিভি- 

স্তরূণাং দিবযানাং হসত ইব তে চণ্ডি! চরণ । 
ফলানি স্বস্থেভ্যঃ কিশলয়ব্বরাগ্রেণ দধতাং 
দরিদ্রেভো। ভদ্র।ং আিরমনিশমক্কায় দদতো। ॥ ৮৯ ॥ 
কদ। কালে মাত? । কথয় কলিতালক্তকরসং 
পিবেয়ং বিদ্যা তব চরণনির্ণেজনজলম্‌। 

প্রকুত্য। মুকানামপি চ কবিতাকারণতয়া 

যদাদন্তে বাণী মুখকমলতান্স,লরসতাম্‌॥ ৯০ ॥ 
পদন্যসক্রীড়াপরিচরমিবালব্,মনস- 

শ্চরন্তস্তে খেল ভব্নকলহংস। ন জহতি। 
স্ববিক্ষেপে শিক্ষাং স্থভগমণিমপ্ীররণিত- 
চ্ছলাদাচক্ষ।ণং চরণকমলং চারুচরিতম্‌ ॥ ৯১ ॥ 
মরালা কেশেমু প্ররুতিসরলা মন্দহসিতে 
থ্িহটঘাভা গাত্রে দূশদিব কঠোরাপ্কুচতটে | 
ভুম্বষ্িন্বা মধ্যে পুধুরসি বরারো্ছ বিষয়ে 

জএাভ্রাতং শ্লান্তোড্ভয়তি করুণা কাচিদরুণা ॥ ৯২ & 
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পুরারাতেরন্তঃপুরমসি ততস্ত্রচ্চরণয়োঃ 
সপব্যামধ্যাদা তরলকরণানামস্থলভা । 

তগা! হতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ সিদ্ধিমতুলাং 

তব দ্বারোপান্তস্থিতিভিরণিমাগ্ভাভিরমরাঁঃ ॥ ৯৩ | 
গতান্তে মঞ্চত্বং ভ্রহিণহরিরুদ্রেশখবরশিবাঃ 

শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়ীঘটিতকপট প্রচ্ছদ্পট2 | 

ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলনলাভারুণতয়া 

শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোগ্ধি কুতুকম্‌ ॥ ৯৪ ॥ 
কলঙ্কঃ কস্ত,রী রজনিকরনিন্বং জলময়ং 

কলাভিঃ কপূর্ৈন্্মরকতকরণ্ুং নিবিডিতম্‌। 
অতস্থস্ভোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং 
বিধিভূঁয়োভূয়ে। নিবিড়য়তি নূনং তব কৃতে ॥ ৯৫ | 
স্বদেহোল্ভূতাভির্বণিভিরণিমাগ্ভাভিরভিতো 
নিবেব্যাং নিত্যে ! ত্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ। 
কিমাশ্চধ্যং তস্থ ভ্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো 

মহা সন্বত্তাগ্রির্বিবরচয়তি নীরাজনবিধিম্‌ ॥ ৯৬ ॥ 
কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ 
শিয়ো। দেব্যাঃ কে! বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ। 
মহাদেবং হিত্বা তব সতি ! সতীনামচরমে ! 
কুচাভ্যামাসঙ্গ কুর বকতরোরপ্যস্থলভঃ ॥ ৯৭ ॥ 
গিরামাহুর্দেবীং দ্রহিণগৃহিণীমাগমবিদো 

হরেঃ পত্বীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্‌।, 
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তুরীয়! কাপি ত্বং ছুরধিগমনিঃসীমমহিমা 
মহামায়ে ! বিশ্বং ভ্রময়সি পরংব্রঙ্গমভিষি ! ॥ ৯৮ | 
সমুক্তুতন্থুলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং 
কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদন্বদ্যুতিবপু 
হরস্থাং ত্বন্তন্তিং মনসি জনয়ামাস মদনো 
ভবত্যাঁং ষে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ! ॥ ৯৯ || 
সরম্বত্যা লক্গন্যা বিধিহরিসপত্তো! বিহরতে 
রতেঃ পাতিত্রাত্যং শিখিলয়তি রম্যেণ বপুষা। 
চিরং জীবনের ক্ষরিতপশুপঠশব্যতিকরঃ 
পরং ব্রহ্মাভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বস্তজনবান্‌ ॥ ১০০ ॥ 
নিধে ! নিতাস্মেরে ! নিরবধিগুণে ! নীতিনিপুণে ! 
নিরাঘাটজ্ঞানে ! নিয়মপরচিন্ৈকনিলয়ে ! | 
নিয়ত্যা নির্,ক্তে নিখিলনিগমান্তস্ততপদে ! 
নিরাতঙ্কে ! নিত্যে ! নিগময় মমাপি স্তরতিমিমাম্‌ ॥ ১০১ ॥ 
প্রদীপজ্ালাভিদ্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ 
স্থধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরধ্যরচন! । 
স্বকীয়ৈরস্তেভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং 
্বদ্দীয়াভির্ব্বাগৃভিস্তব জননি ! বাচাং স্ততিরিয়ম্‌॥ ১০২ | 
মঞ্ত্রীরশোভিচরণং বলিশোভিমধ্যং 
'হারাভিরামকুচমন্বুরুহায়তাঙ্ষম্‌। 
ীলাত্বকং হিমমহীধরকন্তকাখ্যং 
জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদীপ্তম্‌ ॥ ১০৩ | 
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ইং শঙ্করমুত্রিনা ভগবতা বাগ্েবতাসিন্ধুনা 
শ্রীসৌন্দ্স্তধানদীস্তরতিরিয়ং কপ্তা বিচিত্রা গুণৈঃ। 
জাবৃন্ত! পুতশক্তিভিদ্শশতাবৃন্তা। নরৈঃ সাধকৈ- 

স্তান্‌ কুববাঁত কবীন্‌ নরেন্্রমুকুটাসংঘুষ্টপাদাম্জান্‌ ॥১০। 


সপ ৫১৯ 


ইতি শাশঙ্কাঁচার্যাবিরচিতমানন্গলহবাস্োত্র 
সমাুম্‌। 


